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বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


রাজ! ত্বদেশে পৃজিত হন, বিদ্বান পুজিত হন সর্বত্র। চাপক্যেক্ নামে প্রচলিত 
এই লোঁককথার তাৎপর্য আর কেউ না বুঝলেও, বাঙালীর অন্তত মর্মে মর্মে 
বোঝেন। বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশে, বাঙালীর সাধারণত 
“বাবু” ও “বিদ্বান” বলে পরিচিত । বিদ্বান? ব'লে বাঙালীর অহংকারও আছে! 
তার জন্ত তার সর্বত্র সম্মানিতও হন। স্থতরাং চাণক্যের কথ! তাঁদের পক্ষেই 
সর্বাগ্রে হায়ঙ্গম করা স্বাভাবিক | বিদ্বান যে সর্বত্র পৃর্জিত হন, তার এতিহাদিক 
সাক্ষী স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন প্রবাণী বাঙালী সমাজ। কথায় বলে, বাঙালীর 
শ্রেষ্ঠ বল বুদ্ধির বল, বিদ্যার বল, অর্থের ধল নয়। প্রধানত এই বিষ্যাবুদ্ধির 
বলে বলীয়ান হয়ে, সেকালের ছু'একজন পণ্ডিতের মতো, একালের বিদ্বান 
বাঙালীর! ঘে দলে দলে দি্বি্গয়ে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তা৷ নয়, বাণিজ্যের 
বলেও অনেকে প্রতিষ্ঠ। পেয়েছেন। পরে 'বংশাহ্থক্রমে পণ্যের বাণিজ্য বিগ্ার 
বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে । “নেকালের ছু'একজন পণ্ডিতের মতো৷ বলেছি, 
কারণ দীপক্কর শ্রুজ্জানের মতো পণ্ডিত সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন ন1। একালের 
শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় অনেক বেশি। সেকালের বাঙালী পণ্ডিতসমাজ, 
আর একালের বাঙালী বিদ্বংমমাজের মধ্যে পার্থক্য ছু'দিক থেকেই আছে, 
গুণের দ্রিক থেকে এবং সংখ্যার দিক থেকে । একালে বাঙালীরাই সর্বপ্রথম 
আধুনিক 'বিদ্বান' হয়ে ওঠার এতিহাসিক স্থযোগ সবচেয়ে বেশি পান। বিদ্বান 
বাঙালীর সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে এবং কেবল স্বদেশে নয়, বাংলার বাইরেও 
তার! জয়যাত্র। করেম। চাণক্যের বাক্য তাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। 
অবস্ট নবমুগের রাঁজ। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পোষকতায়। 

চাণক্যের বাক্যের চাকচিকায বাইরে যতটা আছে, অস্তঃমার ততটা নেই। 
ইতিহাসে অন্তত তার প্রমাণ মেই। ইতিহাসে দেখা যায়, দেশে পূজিত হন 


২ বাংলার রিঘ্বৎসমাজ 


রাজা এবং বিদ্বান প্রথমে রাজার পুজা ক'রে পরে দেশপুজ্য হন। রাজ। ধীক্ষে 
সম্মানিত করেন, প্রজ্জারাও তাকে মর্ধাদ1! দেন। রাজনম্মান আগে, প্রঞ্জার 
সন্মান পত্র । চাঁণকা যে-যুগের কথা বলেছেন, সে-যুগে সাধারণ মাহৃষের 
শ্বতন্ত্রভাবে কাউকে সম্মানিত করবার অধিকারই ছিল না। বিগ্ভা পাগডিহ্য 
প্রতিভা সবই রাজস্বীকুতির মৃখাপেক্ষী ছিল। রাজসভার বাইরে, অথবা রাজার 
অমাত্য-আমলাগো্ীর বাইরে তার বিশেষ কোনে যূল্য ছিল না। থাকবার 
কথাও নয়, কারণ যূল্য বা মর্ষাদা দেবে কারা? বিদ্যা সন্বদ্ধে এবং বিদ্বানের 
ত্বতন্ত্র মর্যাদা সম্বন্ধে সাধারণের কোনে। বোঁধশক্তিই ছিল না। বিদ্যার 
অধিকারও ছিল জাতিগত ও কুলগত। সেকালের পত্ডিতসমাজ এই বিশেষ 
জাতি ও কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। বিদ্যা বা পা্ডিত্যের চেয়ে কুল- 
কৌলীন্ের মর্ধাদা ছিল তাদের বেশি। সাধারণ সমাজের কাছ থেকে তার 
যে মর্যাদা পেতেন, তা প্রধানত কুলকৌলীন্তের মর্ধাদা। ব্রাঙ্মণ সকলের পৃজ্য 
এবং সর্বাগ্রে পুজ্য, পণ্ডিত হন বা না হন। পণ্ডিত হ'লে সকলের তিনি 
পিথ্িতমশাই” কিন্তু প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় তিনি ব্রাহ্ষণ ব'লে। ব্রাক্ষণপ্ডিতের 
বংশধর গণ্মূর্থ হলেও প্রণম্য এবং পণ্ডিতের তুল্য পূজনীয়। স্থৃতরাং সেকালের 
পণ্ডিতসমাজ দেশের ও দশের কাছে যে সমাদর ও সম্মান পেতেন, তার 
অনেকটাই কুলগত। কেবল পাগ্ডিত্যের খাতিরে সম্মান পাওয়। তখনকার 
সমাজে সম্ভব ছিল না এবং পণ্ডিত বা বিদ্বান হওয়ারও সুযোগ ছিল ন৷ 
সকলের । 

'কাল বলতে ছিল সেকাল” এবং “সেকালে সবই ভাল ছিল'__-এই ধাদের 
বদ্ধমূল ধারণা, তারা হয়ত এখনই বেদ উপনিষদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত 
থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে আমার এই যুক্তি খপগ্তন করতে চাইবেন এবং বলবেন 
যে শৃদ্রদেরও সেকালে বিদ্যার অধিকার ছিল, অব্রাঙ্ষণদের মধ্যেও অনেকে 
পণ্ডিত ছিলেন, এবং তীর! সমাজে সমাদূতও হতেন। উপনিষদে দেখা বায়, 
অনেক গৃঢ়তত্ব ক্ষত্রিয়দেরই শুধু জান! ছিল এবং ব্রাঙ্মণর1 তাদের শিশ্তত্ব স্বীকার 
ক'রে সেই পব তব্বজ্ঞান লাভ করতেন। মহাভারতে দেখা যায়, শূক্রাগর্ভঙজাত 
মহামতি বিছুরের জ্ঞানবিদ্ার তুলনা নেই। তিনি পর্বশাঙ্থে সথপপ্তিত। 
ক্তজাতীয় জোমহ্যণ, সঞ্য় এবং সৌতির জ্ঞানও কম ছিল না। সৌতি মহাঁ- 
ভারতের প্রচারক ছিলেন। এরকম বিচ্ছিন্ন অমেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যায্। কিন্ত 
এরকম উদ্দাহরণ কয়েকটিঞএকত্র ক'রে সেযুগের কোনো নির্দিষ্ট লমাজনীতি 


বাংল।র বিদ্বতৎসমাজ ও 


রচন। করা যায় না। সমাজ নম্থহ্ুত প্রচলিত প্রথ। ও রীতির মধ্যেই প্রভোক 
যুগের সমাজনীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেই প্রথা অঙস্থযায়ী সেযুগে শৃজ্রের 
শান্ত্বিদ্যায় অধিকার ছিল না। মহামতি বিছুরই একথা একবার তত্বালোচন। 
প্রলঙে ধৃতরাষট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । বিহ্রের কাছে নানাবিধ নীর্তিবাক্য 
শুনে ধৃতরাষ্্র মুগ্ধ হয়ে বলেন £ 'আরও যদি কিছু বলবার থাকে, বলে শুনি।” 
বিছুর বলেন £ রাজন! সনৎকুমার বলেছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। তিনিই 
আপনাকে সেই গৃঢ তত্ব বুঝিয়ে দেবেন" । ধৃতরাষ্ট্র বলেন, কেন, তুমি কি জান 
না? যদি জান তে! তুমিই বলো।” বিছুর উত্তর দিলেন £ “আমি শৃদ্রার 
গর্ভে জন্মেছি, জানলেও আমি প্রকাশ করতে পারব না। ব্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ 
ক'রে অতি গুঢতত্ব প্রকাশ করলেও, দেবতাদের নিন্দনীয় হতে হয় না+। বিছুর 
সর্বশাস্ত্রজ্জ ছিলেন বলেই সমাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তাই তিনি ধতরাষ্ট্রকে 
পরিফার বুঝিয়ে দিলেন যে শূদ্র যদি দৈবক্রমে পণ্ডিতও হয়, তাহলেও সমাজে 
তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার কোনে অধিকার নেই। এই ছিল সেকালের 
সমাক্নীতি।. সেকালের পঞ্ডিতসমাজ বলতে ব্রাক্ষণসমাজকেই বোঝাত এবং 
পাতিত্য ও ব্রা্মণত্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কুলমহিম! থেকে বিচ্ছিন্ন 
পাণ্ডিভ্যের স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা লোকসমাজে শ্বীকৃত হতো না। কুলকৌলীন্ত 
ছিল মুখ্য, বিদ্যাগৌরব ছিল গৌণ । 

মহামতি বিছ্বরের যুগ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যানাগরের যুগ পর্যন্ত জান- 
বিদ্যার ক্ষেত্রে এই কুলাধিপত্যই প্রায় অপ্রতিহত ছিল বল। চলে। বিস্যামাগরের 
যুগের আগেই অবশ্য এই একচ্ছত্র কুলাধিকারের ছুর্গ-প্রাকারে আঘাত হান৷ 
আরম্ত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে সংস্কৃত কলেজ 
কলকাত। শহরে স্থাপন করেছিলেন, সেখানেও ব্রাঙ্ধণ ও বৈদ্য সন্তানদের ছাড়। 
অন্ত কারও পড়বার অধিকার ছিল না। শাদনশৃঙ্খসার স্বার্থেই চিরাচরিত 
সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে তার। দীর্ঘকাল আপদ ক'রে চলেছিলেন। সংস্কত- 
শিক্ষা সম্পকিত কুলগত সংস্কার ইংরেজরাও স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। অবশেষে 
একজন ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতকেই এই সংস্কার দূর করতে হলো । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
দর্বপগ্রথম ১৮৫১ সালের জুঙগাই মাসে কায়স্থদের এবং পরে ১৮৫৪ সালের ডিমেখর 
মাসে অন্তান্ত জাতির হিন্দুদের সংস্কৃতবিদ্ভা শিক্ষার অধিকার দান করেন।* 


" যদিও কার্যত এই অধিকার লকল বর্ণের হিন্দুদের ষানু করতে আরও বেশি সময় লেগেছিল । 
্রষটব্যঃ বিনয় ছোধঃ বিগ্য।পাগর ও বাগালী সমাজ (পরিধতিত ছিতীয় সংস্করণ-_-পরিশিষ্ট )। 


৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


হতরাঁং বিছুরের যুগ পর্যস্ত যাবার প্রয়োজন নেই, বিষ্যানাগরের যুগ পর্যন্তই 
যথেষ্ট। .বিগ্যার ক্ষেত্রে কুলাধিকার উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভাঙতে 
আরম করে বা'লাদেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেও বলা যেতে 
পারে। বিঘ্ৎংমমাজের সীমান। ব্রাহ্ষণবৈষ্ঘসমাজের বাইরে ধীরে ধীরে 
প্রসারিত হ'তে থাকে। নবধুগের বাংলার নতুন বিঘবৎসমাজের বিকাশ হয়। 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ব্রাঙ্ষণপ্রধান পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে নবযুগের 
বাংলার এই বিদ্বংসমাজের চরিত্রগত পার্থক্য এতিহাঁসিক।, 


বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার 
আগে আরও একটু অবতরণিকার প্রয়োজন আছে। ইংরেজিতে 4566111- 
£6110518? ব'লে যে কথা আছে, ত। রশদের প্রবতিত। “ইপ্টেলিজেন্সিয়ার, 
বাংল! প্রতিশব্দ আমি “বিদ্ৎসমাজ” করেছি । “শ্রেণী” ব'লে স্চিত না করার 
কারণ আছে। সম।জবিজ্ঞনে শ্রেণী কথার একট! নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। 
“শ্রেণীচেতনা” মূলত অর্থ নৈতিক স্বার্থের একতাবোধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। কেবল 
কার্প মানস ন'ন, একথ! তাঁর পরবর্তী ভিন্নমতাবলম্বী সমাজবিজ্ঞানীরাও 
মোটামুটি স্বীকার করতে কুন্ঠিত হননি। ম্যাক্স হ্বেবার (219 ৬০৮০: ) 
মাক্সীয় সমাজনীতির অনেক শ্ত্রই অভ্রাস্ত বলে মেনে নেননি । “শ্রেণী 
সন্বদ্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি ০1955 51008001) 90035-8:009 ইত্যাদি 
অনেক প্রকারের সংঘবোধের সুম্ম বিচার করেছেন। কিন্ধু তা সত্বেও, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যস্ত সামাজিক শ্রেণী ও অর্থ নৈতিক 
স্বার্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। অবশেষে তিনি 
ত্রেণীর' সংজ্ঞ! নির্দেশ করেছেন এইভাবে £১ ৰ 
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এ-ব্যাখ্যার মধ্যে বাক্যবিন্তাস ও বাচনভঙ্গির কৌশলটাই বড় হয়ে উঠেছে, 


বক্তব্য তেমন প্রাঞ্জল হয়নি । মাক্স এরকম কোনে! কৌশলের আশ্রয় নেবার 
গ্রয়োজনবোধ করেননি। সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার পঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
মংগ্লি্ই লোকের স্বার্থচেতন! দিয়ে তিনি “শ্রেণী' শবের যে ব্যাখ্যা করেছেন, 


বালার বিত্বতৎসমাজ ৃ € 


তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। অন্তান্ত সমাজবিজ্ঞানী 
নানাবিধ বাক্য প্রয়োগে শ্রেণী কথার ব্যাখ্যা করেও, এই একই সিঙ্ধাস্তে 
পৌছেচেন। তার কারণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতি ভিন্ন হলেও, যর্দি *সে- 
পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহ'লে তার ফলাফল ভিন্ন হতে পারে না, হওয়া 
উচিত নয়। এক্ষেত্রেও প্রায় তাই হয়েছে । “ইন্টেলিজেনসিয়। বা বিদ্বানদের 
কোনো সমাজবিজ্ঞানীই শ্বতন্ত শ্রেণীমর্যাদা” ( ০1955-568105 ) দেননি, কেউ 
“গ্রপ-স্ট্যাটাস” কেউ “কমিউনিটি-প্ট)াটাস, দিয়েছেন। কাল মার্স 
“বিদ্ংজনদের' মধ্যশ্রেণীর অস্ততূক্ত ক'রে তাদের এতিহাসিক চরিত্রের হস্থিরতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে “মধ্যশ্রেণী' সন্বদ্ধে তিনি সন্দেহ 
প্রকাশ ক'রে গেছেন। অবশ্য তার পরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থার 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মনোভাবের 
তারতম্য ও সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে । বিদ্ৎংজনেরাও এই পরিবর্তনের প্রভাব 
থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সেকথা পরে বিবেচ্য । আপাতত দেখা 
যাচ্ছে যে, বিদ্ধৎংজনেরা যে কোনে! স্বতন্ত্র শ্রেণী নন, এ-সম্বদ্ধে সকলমতের 
সমাঞ্জবিজ্ঞানীরাই প্রায় একমত । আযাঁলফেড হ্ববার 41613011/61১০006 
11)0611151)--এর কথা বলেছেন, অর্থাৎ “ইন্টেলিজেন্সিয়।' মানে 409০19115 
01)800901)60 6০ 1066111£56106519- এ যুগের আর-একজন বিখ্যাত 
সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম “ইন্টেলিজেন্সিয়া” সম্পর্কে বলেছেন--"া1 
11021001701) 161809]5 519551655 50:৪00]0+. রবা্টে। মিচেল্স 
বলেছেন--1065115009915 812 06 0000215 2100 50021661175 ০0৫ 21] 
91005 870. 0৫91] 8:7165', এঁতিহাসিক টয়েন্বি কালসমুদ্র মস্থন ক'রে 
শেষ পর্যস্ত একটি বিষের পাত্র বিদ্ধৎজনদের সামনে তুল্পে- ধ'রে বলেছেন-_ 
427 1176511155170515, 15 ০0260 92. 01905+--এবং কটাক্ষ ক'রে 
বলেছেন --06 10661116615 15 & ০1255 ০0% 11950]. ০010615,৯ 

সহজ ভাষায়, বিদ্বৎজনের অবস্থা হলো, “ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন 
আছে মাঝখানে”, কতকটা তার মতো। সারাজীবন সাধ্যমতন বিদ্ার 
কেরামতি দেখিয়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি ঘা পান, তাতে তিনি সন্ত হন 
না। শেষজীরনে তার মনে হয়, সমাক্ষের তরী যেন তাকে তীরে নিক্ষেপ 
ক'রে, পরিবর্তনের শোতে ভেসে চলে গেছে । সমাজের মধ্যে থেকেও তিনি 
যেন এক জনমানবশৃন্ভ ঘীপে নির্বালিত। একথা যত মনে হয় তত অতৃপ্তি 


ঙ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বাড়ে, আক্রোশ বাড়ে, অভিমান বাঁড়ে। বিদ্ধং্জনদের এই অতৃপ্তিকে টয়েন্কি 
তাই 1০078619151 8017810010655, বলতেও কুষ্ঠিত হননি ।২ 

এ-হেন বিঘৎজনদ্দের কেবল অর্থ নৈতিক স্বার্থে শ্রেণীবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত 
নয় বলে আমি তাদের 'সমাজ”-বদ্ধ করেছি। ঠিক শ্রেণীচেতনা ব'লে কিছু 
ন। থাকলেও, তাদের গোীচেতন। ব'লে কিছু আছে মনে হয়| সেট! শিক্ষার 
চেতনা, বিদ্যার্জনের চেতনা। সমাজবদ্ধতার দিক থেকে এই চেতনার 
অবশ্যই মুল্য আছে। একে একেবারে অগ্রাহ করা যায় না। বিজ্ঞানীরাঁও 


করেননি । কালম্যানহাইম এই চেতনার বন্ধনশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন £৩ 
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95001101705 ভাগ, 

আমরা কই ক'রে লেখাপড়া শিখেছি এবং সেই শিক্ষাকে সমাজের কাজে 
নিয়োগ করেছি*-এ-বোঁধ সর্বস্তরের বিদ্বানদের মধ্যে আছে। সাধারণ গ্রাম 
স্কুলের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্যিক সাংবাদিক 
বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ঠ জ্ঞানতপন্বী, সকলের মধ্যে বিগ্যার্জনের একটা একা হ্ৃততি 
আছে। এই একাশ্গতূতি থেকে সকল সুরের বিছ্ৎজনের মধ্যে একট সহান্ু- 
ভূতির ভাঁব সঞ্চারিত হয়। এই সহানুভূতি থেকেই তাদের মধ্যে “সমাঁজ'”বোধ 
আদে। ব্রাক্মণসমাজ বৈদ্যসমাজ কায়স্থসমাজ যেমন “কমিউনিটি,-বোধ 
থেকে গ'ড়ে ওঠে (শ্রেণীবোধ থেকে নয় ), বিদ্বৎসমাজেরও কতকটা সেইরকম 
বিকাশ হয়। দসমাজ' কথার এই অর্থে, বিছৎজনদের নিয়ে একটি ম্বতস্ত 
“বিদৎসমাজের” কথা ভাঁব। যেতে পারে । বাংলার বিছ্ংসমাজের কথ ভাবলেও 
ভুল হয় না। 0180619 ৪00 50102166005 ০ 811 9105 200 0£ 21] 
810115-এর মধ্যে শ্রেণীগত এক্য না থাকলেও, সমাঁজগত একতাবোধ থাকৃতে 
বাধা নেই। বৈগ্যসমাজে যেমন 'প্রলেটারিয়েট” বৈদ্যের প্রতি “ক্যাপিটালিস্ট” 
বৈগ্যের একট! অদৃশ্য সহানুভূতি থাকে; ব্রাঙ্গণসমাজে যেমন সব ব্রাহ্মণের সমান 
০1955-508615 ন1 থাক! সত্বেও একট স্মাজবোধ থাকে, বিদ্ংসমাজেও 
তেমনি অফিসার ও সাব-অণ্টার্ন, ক্যাপটেন ও জমারদার, গোলম্দাজ ও 
পদাতিক, সর্বস্তরের মধ্যে, শ্রেণীবৈষম্য থাক সত্বেও, শ্বচ্ছন্দে, একটা 
সমাজবোধের বন্ধন থাকত পারে এবং আছেও। 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ রণ 


এখন প্রশ্ন হলো, বিছ্বৎসমাজের অন্তভূক্তি হবেন কারা? কিসের মাপকাঠিতে 
তাদের বিছৎসমাজের মধ্যে গণ্য কর] হবে ? যে-বিদ্বংজনদের নিয়ে “বিদ্বৎসমাজ, 
গঠিত, সেই বিদ্বংজন কারের বলব? আলোচনা করতে হ'লে, “বিছুৎজন' 
সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট নির্দিষ্ট ধারণ থাকা দরকার, কোনো অস্পষ্ অনির্দিষ্ট 
ধারণা নিয়ে অগ্রপর হওয়া যায় না। “শিক্ষা দি মাপকাঠি হয়, তাহ'লে 
স্বল্পশিক্ষিত থেকে উচ্চশিক্ষত সকলেই কি 'বিঘৎ্জন'? তার চেয়েও বড় 
কথা, শিক্ষিত বা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদছ্বৎসমাজভূক্ত হবার যোগ্য কি না? 

রবার্টো মিচেল্প “বিদ্ধংজন' কথার ব্যাখ্যা করেছেন ঘুরিয়ে। তিনি 
বলেছেন 2৪ 
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অর্থাৎ প্রকৃত বিদ্ধং্জন তীরাই, ধারা বিচার-বিঙ্লেষণে চিস্তাশীলতা ও 
মননশীলতার পরিচয় দেন বেশি, এবং সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় প্রত্যক্ষ ইন্দিয়- 
গোচর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল অনেক কম। পঞ্চেন্্িয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
'অভিজ্ঞত] থেকে ধারা জ্ঞানলাভ করেন, তারা স্থুল সাধারণ ব্যক্তি। আর 
যার! যষ্ঠেন্দ্রিয় 'মগজের' সাহায্যে চিন্তা ও মনন ক:রে .জ্ঞানবৃদ্ধি করেন, তারাই 
বিদ্ংজন। আমার্দের ঘরোয়া আটপৌরে কথায় বলা যায়, চোর পালালে 
খাদের বুদ্ধি বাড়ে তার! বুদ্ধিমান নন, চোরের চিন্তায় ধারের বুদ্ধি বাড়ে, ধারা 
চুরির দুর্ভোগ ভোগেন না, তারাই প্ররুত 'বুদ্ধিমান”। ঠেকে বা $কে না শিখে, 
ধার] ভেবেচিস্তে শেখেন, মিচেলের মতে, তারাই 'ইিলেকচ্যুয়াল” ব'লে গণ্য 
হবার যোগ্য । মিচেলের এই ডেফিনিশন, মনে হয়, নিতান্তই "টেকনিক্যাল 
এবং অত্যন্ত ফর্মযাল' | ব্যাখ্যা ভুল না! হলেও, ব্যাখ্যানের ভঙ্গিমায় বিভ্রান্তির 
সম্ভাবনা বেশি। কার্ল ম্যানহাইম আরও বেশি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় 
একথার ব্যাথ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন £৫ 
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প্রত্যেক সমাজে নানাগোঠীতুক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, ধাদের কাজ 


হলে! সেই সমাজের জীবনার্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা! করা এবং ব্যাখ্যা কর]। 


৮ বাংলার বিদ্ধৎসমাঙ্গ 


হারা সমাজের এই জীবনদর্শন ব্যাখ্য। করেন, তারাই বিছৎসমাজের অস্তভূক্তি 
হবার যোগ্য । তারাই প্রকৃত বিত্জন। 

এদিক থেকে বিচার করলে কেবল বিদ্যার মানদণ্ড দিয়ে বিছতৎজনের বিচার 
কর] যায় না। আযাকাডেমিসিয়ান, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ব, এর! 
“টিপিক্যালঃ বিদ্বজন বলে গণ্য হলেও, মিচেলের ভাষায় বলা যায়--“1 
7০010 0০ ৮৮:0106 €0 06ঠি০ 106116000915 17 (21:0775 0 %02061010 
%:20710901015+. পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র ষদি ডেপুটি বা সিবিলিয়ান হন এবং 
কেবল চাকুরীই করেন, তাহ'লে তিনি আমাদের এই সংজ্ঞা অনুসারে “বিদ্ৎজন' 
নন। সিবিলিয়ান ইন্টিলেকচায়াল ন'ন শুনলে অনেকে হয়ত শুক্ভিত হবেন। 
কিন্তু কথাট। পরিফার কঃরে বোঝার প্রয়োজন আছে। সিবিলিয়ান বা 
ডেপুটি যদি চাকুরী করেও বিদ্যার্চা করেন, মনন করেন, সামাজিক জীবনে 
তার প্রয়োগ করেন, তাহ'লে তিনি “বিদ্বংজন”| অর্থাৎ সামাজিক অর্থে 
“বিদ্ংজন'। সামান্ত একজন স্বল্পবেতনের কেরানী যদি মানসিক সংগ্রামে, 
আদর্শগত সংগ্রামে, সক্রিয় ভূমিক। গ্রহণ করেন, তাহ'লে নি্ছিপ্ন সিবিলিফান 
অথবা অকর্মণ্য ভেপুটির তুলনায়, “বিদ্বৎংজন' ব'লে গণ্য হবার দাবি তার অনেক 
বেশি। ধনবিজ্ঞানের ফাস্টক্লাস-ফার্টট কোনে ছাত্র যদি পরবতা জীবনে 
পাটের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তাহ'লে ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিঙ্গ 
পরিবারে বা পরিচিত মহলে “বিদ্বত্জন” ব'লে গণ্য হলেও, সমাজের কাছে তিনি 
“বিদ্বংজন' ব'লে গণ্য হবার যোগ্য ন'ন। বিদ্বান হলেই বিদ্বৎসমাজভুক্ত হয় 
না। পাঠশাল। পর্যস্ত পড়েছেন, এরকম 561£-900০8650 কোনো সাহিত্যিক 
অনেক উচ্চশিক্ষিত চিন্তালম আযঁকাডেমিসিয়ানের চেয়ে দেশের বিছ্বৎসমাজের 
শক্তিশালী সভ্য হতে পারেন । শিক্ষিত” আর “বিদ্ংজন+ এক ন'ন। “বিদ্যার 
ভুড় ভুঁড়ি? বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে । মহাবিঘান কেউ যদি 
অগাধ জ্ঞানসমুদ্ে ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকেন এবং কেবল ভূড়তূড়ি কাটেন, যদি 
তাকে দেখা না ধায়, তার চিস্তাভাবনার কথা জান। ন ধায়, তাহলে তিনি 
জ্ঞানতপন্থী “স্কলার” হলেও, সামাজিক অর্থে 'ইট্িলেকচ্ায়াল” নন। মিচেল্স 
তাই বলেছেন £৬ 
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বাংলার বিদ্বৎসমাজ ৯ 


লন 


৪০৫৮1. [ও 1000150866১ 85 1017065255১ 91300810 06 চালা 
80110 101: 90০16575 096. *** 


এর মধ্যে 0015505 00811016557 ও 171550]5 £0000101029 কথা ছু”টির 
গুরুত্ব খুব বেশি। অধীত ও অঙ্জিত বিদ্যা নিয়ে “স্কলার” হয়ে থাকলে, 
ইন্টিলেকচ্যুয়াল” হওয়া যায় না। পুরোহিতের গুণ থাকা চায়, পুরোহিতের 
কর্তব্য করা চায়, তবে বিদ্বংজন হওয়। সম্ভব। পুরোহিতের গুণ কি, কর্তব্যই 
বাকি? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতের কাজ ছিল, সাধারণ 
মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা, তাদের মনের ক্ষুধাতৃষ্ণ। পরিতৃপ্ত কর! । 
সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা তখন ধর্মজিজ্ঞান! ও অধ্যাত্মচিস্তার বাঁধা সড়কে 
চালিত হতো । পুরোহিতের কর্তব্য ছিল, এই বীধ1। সড়কটি পাহার! দেওয়]। 
তার জন্ত তিনি শাস্ত্রবিদ্যা ও অধ্যাত্ববি্তা আয়ত্ত করতেন, এবং সামাজিক 
চিন্তার গতানুগতিক সড়কটি পাহার। দিয়ে তার কর্তব্য পালন করতেন। গৃহে 
বসে কেবল শাস্বাধায়ন ক'রে তার কর্তব্য শেষ হতো না। একালের 
বি্বৎজনের কর্তব্য সেকালের পুরোহিতের কর্তব্োের অনুরূপ । বিদ্বান হয়ে এই 
কর্তব্য পালন যদি তিনি না করেন, তাহ'লে তিনি বিদ্বৎসমাজের একজন ব'লে 
গণ্য হবেন না। সমাজের চিন্তাধারাকে ধিনি পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন, 
নিজে চিন্তা ক'রে অন্থের চিন্তার উদ্রেক করেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানবিদ্যা আয়ত্ত করতে কুঠিত হন না, তিনিই আদর্শ বিদ্ৎংজন। উচ্চশিক্ষিত 
অর্ধশিক্ষিত আত্মশিক্ষিত ও আজীবন শিক্ষার্থী, সকলেই এই অর্থে 
বিদৎসমাজের মধ্যে গণ্য হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। এর! 
সকলেই বিছ্ৎংজন ব1 ইন্টিলে কচ্যুয়াল__ 
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শেষ কথাটিই সবচেয়ে সহজ-_-০9০8010728119 ০0700617560 ৮/161) 
€1:17765 0 006 10010” যিনি, তিনিই 17766119009] হবার যোগ্য | সমাজের 
হাটে যিনি নিজের মনন ও মান্থষের মন নিয়ে কারবার করেন, ভিনিই 
বিদ্তজন এবং দেশের বিদ্বৎসমাজের একজন। তা ধিনি না করেন, তিনি 
বিদ্বান হলেও, বিছৎনমাজের একজন ব'লে গণ্য হবার ষোগ্য ন'ন। 


১০ বাংলার বিদ্বাৎলমাজ' 


বিদ্বংজনের প্রধান কাজ হলে! তাহ'লে, সমাজের চিস্তাধারাকে পরিচালিত 
করা, সামাজিক নীতি আদর্শ ও জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করা, বুঝিয়ে দেওয়া । 
সমাজ যত স্থিতিশীল হয়, সামাজিক গড়ন যত অচলায়তনের মতো অটল 
অনড় হয়ে ওঠে, ততই বিদ্বত্জনর্দের স্তরটি সীমাবদ্ধ ও স্থনিরিষ্ট হতে থাকে 
এবং ক্রমে বিদ্বংসমাজ একটি সামাজিক “জাতিতে” পরিণত হন। আদিম 
সমাজের জাদুকর থেকে মধ্যযুগের সমাজের পুরোহিত, যাজকসশ্রদায় 
ও পণ্তিতসমাজ পর্যস্ত তার এঁতিহাপিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের 
দেশে তাই সেকালে ব্রাক্ষণসমাজে ও পণ্ডিতসমাজে কোনে৷ পার্ধক্য 
ছিল না। ব্রাহ্মণ বলতে 'পত্তিত” এবং পর্ডিত, বলতে 'ব্রাক্মণ” বোঝাত। 
বিঘৎ্সমাঁজ ষখন জাতিগত মর্যাদ|ী পেতেন, তখন সমাজমানসের উপর তারা? 
সহজেই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন। তাদ্দের নিজেদের 
চিন্তাধারা! ও জ্ঞানবিগ্যাও ক্রমে সন্কীর্ণ ও প্রাণহীন হয়ে উঠত। প্রত্ক্ষ 
সমাজ-জীবনের সমন্যা, ছন্দ ও প্রশ্নের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকত না। 
' সমাজবিচ্ছিন্ন চিরায়ত্ত বিদ্যা! 'স্বলাস্টিক ও “আযাকাভেমিক? হ'তে বাধ্য। 
ম্যানহাইম একে 100015000115010 090০ ০0 01000£1)6 বলেছেন। এর 
প্রথম বৈশিষ্ট্য হলে) '5০110125001577-এ পরিণতি | দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, 
সমাঁজ-বিচ্ছিন্নতা, ম্যানহাইমের ভাষায়-_-৭5 161761%০ 161006617555 07:01 
01০ 00077 00105105605 0 6৮০09. 1165." এই কারণেও এই জাতীয় বিদ্যা 
ও চিন্তাধার! ক্রমে 30150185610” ও 8০৪02021০, হয়ে ওঠে । এই প্রসঙ্গে 
ম্যানহাইমের উক্তি প্রণিধেয় ব'লে উদ্ধৃত করছি :৭ 
11015 (06.-01 01098176009 1506 21150 [03100971115 10010 619 
50018£]16 71619 001301262 01012105011) 1007 £1000 00191 
2120. 60701) 1801 010) 90611617599 17 [085061106 1)2012 210. 
5901665১ 0৮ 18060 10001 00015 0010 105 0৬10 12620. 07 
5506100909201012) 13101) 21255 166515 0182 8005 ড/13301 
€0061786 17) 01১৩ 16116100525 711 89 17 0039] 90136165 ০:116, 
080 00 815€1/ 00901001051 2150. 1080651150609115 ০6:01160. 
712001525. 
উদ্রেক হয় প্রত্যক্ষ জীবনসংগ্রাম থেকে । জীবনমংগ্রাম কেবল' 
জীবিকাসংগ্রাম নয়, একথা মনে রাখা! দরকার । জীবনের ও সমাজের 
নানাবিধ সমস্তার দবাতগ্রতিত্তাতে চিস্তাতরঙ্গের স্থটি হয়। ম্যানহাইন্ বলেছেন, 
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স্কলাহিক' চিন্তা এরকম কোনে! জীবনসমস্তার প্রত্যক্ষ ঘাতগ্রতিঘাত থেকে 
স্যট্ি হয় না। সমার্জ-জীবন থেকে সে-চিস্তা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়, এমনকি 
প্রাকৃতিক জীবন থেকেও । ভূলভ্রাস্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে 
চিন্তাধারার পুনজাঁবনলাভের সভ্ভাবন|! থাকে না। প্রধানত নিজেদের সন্কীর্ণ 
স্বার্থরক্ষার খাতিরে সেই চিন্তা ও বিদ্যা 'শাস্ত্ের' মধ্যে দৃঢ়বিদ্যত্ত করার 
প্রয়োজন হয়, বৃহত্তর সামাজিক ত্বার্থে নয়। সেই শান্ববিদ্যা দিয়ে চিরদিন 
একভাবে সব সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা কর হয়। এই কাজই 
সেকালের পণ্ডিতসমাঞ্জ করতেন | পেকালের স্থিতিশীল অচল অটল সমাজের 
তার। ছিলেন যোগ্য প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। পণ্ডিতসমাজের ঘেমন, 
পাণ্ডিত্যেরও তেমনি কোনে। পরিবর্তন হতো না। সমাজ, সমাজের পণ্ডিত, 
পণ্ডিতের পাত্িত্য, সবই ছিল স্থিতিশীল গতানুগতিক ।, 

একালের বিদ্ৎংসমাজের বিকাশ হলে। সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ।' 
ধনদৌলত ও বাণিজ্যের অবাধ মুন্ভি-অভিযানের দিনে, বিদ্যার ও বিদ্বানের 
নতুন জয়যাত্রা শুরু হলো। অবাধ বাণিজ্য ও ধনতস্ত্রের প্রাথমিক অগ্রগতির 
সঙ্গে নতুন প্রগতিশীল বিদ্ধংসমার্জের আবির্ভাব হলো | তীর! যে বিদ্যার সাধন? 
করতে লাগলেন, তার সবচেয়ে বড় আদর্শ হলে? প্রথর বিচারববুদ্ধি, নির্মল 
যুক্তি ও উদার মানবযূল্যবোধ | 21০51225 নয়, 22727625 হলো! 
নবযুগের আদর্শ । নতুন জ্ঞানবিদ্ভাকে বল! হতে! “হিউম্যানিস্ট' বিষ্ভা। এই 
" হিউম্যানিজম্‌ কি? অনেকে এই “হিউম্যানিজম্‌* কথার তুল অর্থ ক'রে 
থাকেন। “মানবতাঁবোধ' বলতে আমর ঘ1 বুঝি, “ছিউম্যানিজম্* ঠিক তা 
নয়। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আযালফ্রেড ফন মার্টিন এই “হিউম্যানিজম্‌, 


সম্বন্ধে বলেছেন :” 
70170918150) 11676 12025200620 ৪2 102010£5 12121) 0195০0 
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উদীয়মান ধনিক-বণিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ হলে! “হিউম্যানিজম্ঃ | 
'ছিউম্যানিস্ট জ্ঞান সেই সত্যের জ্ঞান, ঘা সমগ্র মানবসমাজে প্রযোজ্য | 
হিউম্যানিজমূ জন্মগত ও 'জমিদারীগত্ত কোনোও সামাজিক অধিকারে ও 
ক্ষমতায় বিশ্বীস করে না।, জমিদারীগণ্ত” অধিকার আর 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' 
অধিকার .অভিন্ন নয় । 'জমিদ্ারীগত” কথাটি সেইজন্য আঁমি ব্যবহার 
করেছি। জমিদারী স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, সমাটের নিজগ্থ স্বার্থে উপহার- 
দেওয়া: জম্পত্তি, লুটতরাঁজ-কর। সম্পত্তি। জমিদারীর আয় প্রধানত 
৭0106917760. 10010”, ব্যক্তিগত কায়িক বা মানসিক মেহনতের আয় নয়। 
বংশাহ্গক্রমে জমিদারী ভোগ কর হয়। জমিদারের মর্যাদা জমিদারীর জন্গ, 
ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্ত নয়। ক্যাপিটালিস্ট তা ন'ন। 9010183 2100 
মুনাফারপে আত্মসাৎ ক'রে যতই তিনি ধনিক হন না কেন, “এ্টে, প্রেনৌর? 
ছিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধি সাহস মেহনৎ সবকিছুর মূল্য আছে, অন্তত ধনতস্ত্রের 
অভ্যুদয়পর্বে । জমিদারের জন্মগত অধিকার ছাঁড়া কিছু নেই। জমিদারের মতো, 
সেকালের মমাজে বিদ্যারও জন্মগত ও বংশগত অধিকারটা বড় ছিল। সেযুগে 
ধনপতি সদাঁগরদের যেমন কোনে! সামাজিক মর্ধার্দী ছিল না, তেমনি কোনো 
অব্রাঙ্ণ পত্ডিতের পাত্ডিত্যও শ্বীকৃত হতো! না। নবযুগের “হিউম্যানিজম্ঠ এই 
বংশগত ও বৃত্তিগত অধিকার অন্বীকার ক'রে, সর্বক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত 
কৃতিত্ব ও ক্ষমতাকে খানিক] অস্তত স্বীকার ক'রে নিল। * ছিউম্যানিজমের 
যূলমন্ত্র হলে! ব্যক্তিমর্যাদা! ব্যক্তি বাতন্্রা। কুলকৌলীন্য নয়, ব্যক্তিগত “০০11৮৩- 
27200 হলো] নবযুগের সামাজিক মর্যাদার প্রধান মানদণ্ড। বিত্বের ক্ষেত্র 
যেমন, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তেমনি এই ব্যক্তিগত 8০1316৮7161-এর মানদণওড 
বড় হয়ে উঠলো । পুরাতন পণ্ডিতনমাজ ভেঙে, নানাজাতিবর্ণের বিদ্বানদের 
নিয়ে নতুন বিদ্ধংসমাজ গ'ড়ে উঠতে থাকলো৷। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দী 
হলে! এই নবধুগের বিদ্বৎংসমাজের বিকাশের কাল।” “হিউম্যানিজম্‌* ব্যক্তিগত 
এন্টারপ্রাইজ” ও “আযাচিভমেণ্ট” তাই দেখ। যায় নবহুগের ২ বাঙালী বিদ্বৎ- 
সমাজেরও মূলমন্ত্র হলো। 
নতুন সামীজিক পরিবেশে বিদ্ধত্জন নির্বাচনের এই নতুন মানদগ্ডের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে কার্ল ম্যানহাইম্‌ বলেছেন যে ইতিহাসে দেখা যায়, প্রধানত 
তিনটি নীতি অঙ্ুমারে, গ্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যস্ত, বিদ্বংসমাজের 
নির্বাচন চলেছে। কুলকৌলীন্কের নীতি, সম্পত্তির মালিকানার নীতি এবং 
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ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি। ক্রমে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়ার 
দিকেই আধুনিক গণতন্ত্রের ঝৌক বেশি । ঝোৌঁক বেশি বলে সেটাই একমাত্র 
সত্য ব মানদণ্ড হয়ে ওঠেনি। কুল ও সম্পত্তির জোর গণতস্ত্রের যুগেও 
আছে, কেবল ব্যক্তির গুণ ব! প্রতিতাই সব নয়। ম্যানহাইমের সিজের উক্তি, 
উদ্ধৃত করছি :৯ 
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ম্যানহাইম বলেছেন যে অভিজাত সমাজের কৌলীন্তনীতির সঙ্গে বুর্জোয়া- 
সমাজে "53111600010 হিসেবে ধনাধিকারের নীতি যোগ করা হয়েছিল, 
তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি ধে একেবারে যুক্ত ছিল ন! তা নয়। 
ধনতান্ত্রিক সমাজের গোড়ার দিকে অস্তত ছিল। কিন্ত গণতন্ত্রের যুগে ক্রমেই 
তৃতীয় নীতি প্রবল হচ্ছে, এইটাই উল্লেখযোগ্য । গণতন্ত্র সন্থদ্ধে একথা বলেও 
তিনি বন্ধনীর মধ্যে 3 10106 83 16 15 ড1£09:0905, কথাটি যোগ করতে' 
ভোলেন নি। শেষকালে বলেছেন, গণতন্ত্রের যুগে, বিদ্ধৎসমাজের নির্বাচনে, 
তিনটি নীতিরই একত্র প্রয়োগ দেখ। যায়। অর্থাৎ আধুনিক যুগে আমর! 
যেমন বহু প্রাচীন সংস্কার একেবারে বর্জন করতে পারিনি, উত্তরাধিকারস্থত্রে, 
সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে আবর্জনাও বহন ক'রে চলেছি, তেমনি গণতন্ত্রের 
যুগেও আ্যারিসটক্রার্সির নীতি একেবারে বর্জন করতে পারিনি। আজও 
উচ্চবংশের ও বিত্ববানের পস্তান বিদ্বংদমাঁজে যত সহজে প্রতিষ্ঠ৷ পান, 
অনভিজাতবংশের দরিপ্রের সম্ভান, ভার চেয়ে শতগুণ বেশি ঘোগ্যত। ও. 
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প্রতিভা থাকা সত্বেও তা পান না। বাংলার বিদ্বৎসমাঁজেও.এদৃষ্টাস্ত বিরল নয়, 
বরং প্রকট বল। চলে। তার কারণ, বাংলার সমাজে গণতন্ত্র কোনোকালেই 
£$1201:015' ছিল না, আজও নয়। গণতন্ত্রের এই বিকলাঙ্গ নিজাঁব অবস্থার 
অন্ততম কারণ হলো, বিদেশী শাসনের উপনিবেশিক পরিবেশে সামস্ততন্ত্র ও 
ও ধনতন্ত্রের বিসদৃশ সংমিশ্রণ । স্বাধীন হবার পরেও এই মিশ্ররূপের তেমন 
উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়নি, এবং গণতন্ত্রও সজীব ও সচল হয়নি । 

এই ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি থাকা সত্বেও, একথা অবশ্যই স্বীকার 
করতে হবে ষে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিভা, বুদ্ধি ও উদ্যমের জোরে 
সামাজিক মর্ধার্দা ও প্রতিষ্ঠালাভের যেটুকু সুযোগ বা স্বাধীনত1 আছে, আগেকার 
সমাজে তা একেবারেই ছিল না। প্রাচীন সমাজের বাধাধর। গড়ন ভেঙে দিয়ে 
নতুন যে সমাজবিষ্তান হতে থাকলো, তা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল । সমাঞ্জের 
সমস্ত স্তর থেকে) জাতিবর্ণ-নিবিশেষে, বিত্তবান ও বিদ্বানর। প্রতিষ্ঠ। ও মর্যাদ। 
পেতে থাকলেন । বিছৎসমাঙ্জের সামান্ত পরিবর্তন নয়, উল্লেখ্য পরিবর্তন হয়ে 
গেল। বাংলার সমাজে অব্রান্মণবংশের উচ্চশিক্ষিত বিঘৎ্জনের! সামাজিক 
চিস্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে আরম করলেন। মহামতি বিহুর যদি 
উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহ'লে একালের 
.ধুতরাষ্্রদের তিনি শ্বচ্ছন্দে, শৃদ্রাগর্তজাত হয়েও, অতিগৃঢ় তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
পারতেন । সমাজের দেবতারাও নিন্দা করার সাহল পেতেন না। 

এই সব এতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশে নবযুগের বিদ্বৎ- 
সমাজের আবির্ভাব হলো । ইংরেজর। যখন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন 
মাজে ধীরে ধীরে শাসকশ্রেণীর বিদ্যার মর্ধাদাই বাড়তে লাগলো । মুসলমান 
আমলে হিন্দুরা ফাসীবিষ্কা আয়ত্ত না করতে পারলে রাজদরবারে সন্মান 
পেতেন না৷ এবং অন্তান্ত ব'লে পরিচিত হতেন না। ইংরেজ আমলেও ক্রমে 
ইংরেজিবিছ্যা সেই সামাজিক মর্যাদা পেল। এই মর্যাদাদানের জন্য কেবল যে 
ইংরেজরাই দায়ী, ত1 নয়। গোড়ার দিকে তার শাসন-শোধণের চিস্তাতেই 
মগ্ন ছিলেন, এদেশের লোকের খিক্ষার দিকে তাদের কোনে দৃষ্টি ছিল না। 
দেশের লোকরাই নিজেদের বান্তববুদ্ধিতে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝু'কতে 
আর করলেন। ইংরেজরা বরং দেশীয় শিক্ষার প্রচলিত ধারাকে ব্যাহত 
করতে চাননি । অষ্টাদশ শতাবীর শেষদিকে তারা কাশীতে সংস্কত কলেজ 
এবং কলকাতায় মাদ্রান। গ্বাপন করেছিলেন এই উদ্দেস্টে। লক্ষ্য ছিল, 
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'আদালতের কাজ চালানোর জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী তৈরি করা। শাসনকার্ষের 
জন্য যেটুকু আশ প্রয়োজন, তাই তারা৷ করেছিলেন । ইংরেজি শিক্ষা দিতে 
তাদের সংশয় ও ভয় ছিল বললেও তুল হয় না। এদেশের লোক এবং খ্রীষ্টান 
পারি সাহেবদের উদ্যোগেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হে থাকে । ' পাদরি 
সাহেবদের স্বার্থ খ্রীষ্টধর্ম গ্রচারের পথ পরিষ্কার কর৷ এবং এদেশী লোকের স্বার্থ, 
ইংরেজদের অধীনে চাকরি-বাকরি করা। চাকরি বলতে তখন দেওয়ান 
মুন্ধী বেনিয়ান মৃত্সদ্দি সরকার ইত্যাদির চাকরি বোঝাত এবং তাতে বিলক্ষণ 
অর্থ-সমাগম হতো। ভেপুটি বা সিবিলিয়ানদের যুগ তখনও আসেনি । 
দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছূর্দিগিরি রুরবার জন্য ষত সামান্ত হোক, ইংরেজি 
শিক্ষার দরকার হতো, সংস্কৃত পাগ্ডিত্যে কাজ হতো! না। ইংরেজধযুগের প্রথম 
পর্বে নতুন বাঙালী সন্তরান্ত-সমাজ গ'ড়ে ওঠে প্রধানত এই দেঁওয়ানি-বেনিয়ানি- 
মুচ্ুদ্দিগিরি ও চলনসই ইংরেজি বিদ্ভার উপর ভিত্তি ক'রে । ইয়োরোপ ও' 
আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা ধাদের বর্তমান যুগের 0800115-50015061 
বলেছেন, বাংলার সমাঙ্গে তীর! প্রায় সকলেই এই বৃত্তি অবলম্বন ক'রে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন । পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা ঘেরকম 9০1৪1 1২2815065 তৈরি 
করেছেন, আমাদের দেশের প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস অশ্ুসন্ধান ক'রে ঘদি 
সেরকম কোনে রেজিস্টার তৈরি করা যেত (করতে পারলে, সামাজিক 
ইতিহাস-রচনার দিক থেকে স্থবিধা হতো), তাহ'লে এই সমাজচিত্র আরও 
অনেক পরিঞ্ারভাবে ফুটে উঠতো! চোখের সমানে 1১* ইংলগু আমেরিকার 
আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের ছ203115-04757-দের মতো বাঙালী সন্থাস্ত 
পরিবার-প্রতিষ্ঠাতার] ৭061০182700 ০2016911565” ছিলেন না| শেঠ বসাক শীল 
মল্লিক লাহাদের মধ্যে -ব্যাঙ্কার? বা “বেনিয়া ছিলেন অনেকে, কেউ কেউ 
ত্বাধীন ব্যবসায়েও মার্চে্ট-ক্যাপিটালিস্টদের মতে! বিভ্বলাভ ঘষে করেননি, 
তাও নয় (যেমন ছারকানাথ ঠাকুর, মতিলান শ্রীল, রামছুলাল দে প্রভৃতি ), 
কিন্ত অধিকাংশ বাঙালী পরিবার 'সন্ত্রান্ত' ব'লে গণ্য হয়েছেন, দেওয়ানি- 
বেনিয়ানির অর্থলাঁভে। কয়েকটি দৃ্াস্ত দিচ্ছি :১১ 


ঠাকুর পরিবার 
ববিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী বংশ। প্রধান শাখার আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর 
_ স্থইলার সাহেবের দেওয়ানী ক'রে প্রচর অর্থ উপার্জন করেন । গোপীমোহন 
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ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি নানারকম ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে সম্পত্তি 
বুদ্ধি করেন। বিত্ত ও বিদ্যা, উভয় ক্ষেত্রে এরকম প্রতিপত্তিশালী 
পরিবার তখন বোধ হয় আর ছিল ন]। 


শোভাবাজারের রাজ-পরিবার 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ! নবকৃষ্ণ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। এই 
বংশের গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব এবং আরও অনেকে কলকাতার 
বিদ্ৎংসমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। 


পাখুরিয়াঘাটার কয়েকটি পরিবার 

পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের নানাশাখার বাস তো! ছিলই, তা ছাড়াও 
আরও অনেক বিত্তবান পরিবারের বাস ছিল ধারা তখনকার বিগ্যাসমাজে 
নানাভাবে প্রভূত্ব করতেন। যেমন ঘোষ-পরিবার। ঘোষবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেস্টিংসের সরকার ছিলেন। রাজা স্থখময় 
রায়ের পরিবার । এই বংশের প্রতিষ্ঠাত। লক্ষমীকাস্ত ক্লাইভ ও অন্থান্য 
গবনরদের বানিয়া হিসেবে বনু অর্থ উপার্জন করেন। স্থখময় তার 
দৌহিত্র, তিনি স্তার ইলাইজ৷ ইম্পের দেওয়ানী ক'রে প্রচুর ধনসঞ্চয় 
করেন। বৈছ্নাথ রায়, শিবচন্দ্র রায়, নরসিংহ রায় প্রভৃতি বিদ্বংসমাজে 
নান|ভাবে প্রতুত্ব করেছেন। দেওয়ান বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারও 
খুব প্রতিপত্িশালী ছিলেন। এ-ছাড়া৷ মলজিক শেঠ বসাক পরিবারের 
অনেকে এখানে বান করতেন । 


হাটখোলার দত্ব-পরিবার 
এই বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, জগত্রাম দত্ত গ্রভৃতি 
কোম্পানির দেওয়ানী ও বেনিয়ানি করেছেন। মদনমোহন দত্ত “শিপ- 
ওনার” ছিলেন, ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। বাংলার বিদ্বৎসমাজে- 
দত্ববংশের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল। 


কুমোরটুলির মিত্র পরিবার 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম আর্দি কলকাতার সমাজে (1810 


ছিলেন বল! চলে। “গোবিন্দরামের ছড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ি ১ 
অধিঠাদের দাড়ি, জগৎশেঠের কড়ি”--লোকে কথায় বলত। গোবিন্মরাম 
কলকাতার ৮১1201. 70০00805” ও “8056 22800175091 বলে পরিচিত, 
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ছিলেন। কেবল ধনিকসমাজে নয়, বিদ্বংসমাজেও মিত্রবংশের ষথেষ্ট 
আধিপত্য ছিল। তাদের মধ্যে__শৃচন্্র মিআ, কাশীশ্বর মিত্র গ্রতৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

জোড়ার্সীকোর ঘোষ পরিবার 
দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ এই বংশের গৌরব 
ছিলেন। বাংলার বিদ্বংসমাঁজে তার মতো! উৎসাহী ও কৃতী পুরুষ তখন 

খুব বেশি ছিলেন না। 

জোড়ার্সীকোর সিংহ পরিবার 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাস্তিরাম সিংহ পাঁটনার চীফ মিভলটন সাহেব ও 
টমাস রামবোন্ডের দেওয়ানি ক'রে ধনবান হন। প্রাণরুষ্ষ ও জয়কৃষ 
সিংহ তার পুত্র। প্রাণকৃষ্ের পুত্র রাঁজকুষ্ঃ ও শ্রীকুষ্ণ সিংহ এবং জয়রুষ্ের 
পৌন্র কালীগ্রসন্ন সিংহ কলকাতার বিদ্বংসমাঁজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 

পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেহিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড 
অফ রেভিনিউয়ের দেওয়ান ছিলেন। বাংলার বিহ্তৎসমাজে এই বংশের 
অনেক খ্যাতনাম। পুরুষ গ্রতৃত্ব ক'রে গেছেন। তীরের মধ্যে কষ্ণচজ্জ 
সিংহ (লালাবাবু), প্রতাপচন্্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ্‌ গ্রতৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । আজও এ'দের প্রতিপত্তি গ্রায় অঙ্ু্ আছে। 

সিমলার দে-পরিবার | 
প্রতিষ্ঠাতা রাঁমছুলাল দেঁ ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং 
বাণিজ্যস্থত্রে আমেরিকার সঙ্গে তীর লেনদেন ছিল। কলকাতার 
ধনকুবেরদের মধ্যে রামছুলাল অন্ততম ছিলেন। রামছুলালের পুত্র 
আশুতোষ দে বিঘৎসমাজে রীতিমত প্রতৃত্ব করতেন। রক্ষণশীল-শিবিরের 
তিনি একজন প্রধান ছিলেন। 

কলুটোলার শীল-পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল কলকাতার বিখ্যাত ধনিক ব্যবপায়ী ছিলেন। 
শিক্ষার অগ্রগতির জন্ত এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি মুক্তহত্তে দান 
করেছেন। বিদ্বৎসমাজে পরোক্ষ প্রতিপত্তি তারও যথেষ্ট ছিল। 

কলুটোলার সেন-পরিবার . | 
প্রতিষ্ঠাতা রামকলম সেন বেল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন৷ সমসামগ্লিক 


১৮ বাংলংর বিছ্বসযষাজ 


বিদ্বৎংজনদের মধ্যে তিনি বিশেষ গ্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই বংশের 
হরিমোহন সেন, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম বাংলার বিঘৎসমাজজে 
স্মরণীয় ছয়ে আছে। : 
রামবাগান্রে দবত্ত-পরিবার 

বড় বড় সরকারী চাকুরী ক'রে এই বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন 
কলকাতার ধনিকসমাজে | বিদ্যা ও বিত্ত উভয়ক্ষেত্রে এই পরিবারের 
অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রসময় 
দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ছুই বোন তরু দত্ত ও অরু ঘত্ব প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


বহুবাজারের বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার 
প্রতিষ্ঠাত। হিদারাম ব্যানার্জখা ছিকি সাহেবের ও অন্তান্ত সাহেবের 


বেনিয়ানি ক'রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তীর পুত্র অভয়চরণ 
ব্যানাজাঁ। হুর্গাচরণ পিতুড়ীর দৌহিত্র অভয়চরণ এবং ভাগনে বিশ্বনাথ 
মতিলাল। হৃদয়রামের পৌত্র রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগরের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 


সলাঙ্গার দত্ত-পরিবার 
বেনিয়ানি ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অক্রুর দত্ত প্রচুর 


ধনলাভ করেন। এই বংশের রাজেন্দ্র দত বিদ্বৎসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
ছিলেন এবং বিষ্ভাসাগরের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। 


এখানে আমি কলকাত1] শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট সন্ত্াস্ত পরিবারের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের মধ্যে নতুন কলকাতা! মহানগরীতে এইসব হিন্দু বাঙান্গী পরিবার, 
বিত্ত ও বিদ্যা, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কলকাতার এই নতুন সন্তান্ত- 
সমাজই তখন বাংলার উচচদ্মাজ |" সম্তাস্ত ও আভিজাত্যের নতুন মানদণ্ড 
বিত্ত, বংশ নয়। নবধুগের এই নতুন সমাজবিন্তাপসের অভিনব নিয়ন্ত্রণশক্তির 
এতিহাসিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মর্যাদার মূল কথ! হলে! সামাজিক 
ক্ষমতা । সেকালের সমাজে এই মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল কুলগত, একালে 
হলে! বিত্বগত। পুরাতন কুলগত অচল সামাজিক পিরামিড দেওয়ানি- 
বেনিয়ানি-বাণিজ্য-চাকুরীলব বিত্ের আঘাতে কিছুটা ভাঙতে আর করল। 
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কুলকৌনীন্তের বদলে বিস্বকৌলীন্ত বড় ছয়ে উঠলে! সমাঙ্গে। ছু'-এক শতাবা 
আগে বাংলার তন্তবণিক গন্ধবণিক স্থবর্ণবণিক ও অন্তান্ত ব্রাদ্ষপ-বৈদ্য-বহিভূতি 
বংশের কেউ এরকম সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের কথা কল্পনাও করতে পারতেন 
না। বাণিঙ্জালন্ধ বিত্তের তখন কোনে! সামাজিক মর্ধাদ। ছিল না। নতুন 
বাঙালী সন্াস্ত সমাজে কলকাতার শেঠ বসাক মল্লিক শীল লাহা আডি্ডি 
সকলেই অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন। তীরাও মর্ধীদা 'পেলেন, কারণ বাণিজ্যলব 
বিতের সামাজিক ক্ষমত। শ্বীকৃত হলে । 

বিত্বের সঙ্গে বিদ্ারও মণিকাঞ্চম যোগ হলো! । ক্রমে নতুন সামাজিক 
মর্ষাদ1] ও ক্ষমতার ছুটি প্রধান মানদণ্ড হলো, বিত্ত ও বিদ্যা |, বিত্বের সঙ্গে 
বিদ্ভার এই যোগাযোগের প্রধান কারণ হলো, নবধুগের প্রথম পর্বে বিত্ত ন৷ 
থাকলে, বিত্তবান পরিবারের সন্তান না হ'লে বিদ্যার্জন কর। সম্ভব হতো না। 
চ01০06:660 01855 ও চ00০৪0০৭. 01535, একসঙ্গে এই ছুই শ্রেণীর 
লোকের নাম সাধারণের মুখে উচ্চারিত হ'তে লাগলো । মধ্যযুগের সমাজের 
10511686 01 1100 ও 58০61406581 ০07752080109-এর বদলে নতুন 
সমাজের ক্ষমতা-মর্ধাদার মানদণ্ড হলে! “56210” ও 610161019১, ছুয়েরই 
প্রাণধর্ম হ'লে! 50060? 6166100156৮ সিমেল (91011061), সন্বার্ট 
€501010810) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীর1 1000৩%-র সঙ্গে [100611০-6এর এই 
আত্মিক সাদৃশ্টের কথ। ব'লে গেছেন। নতুন সমাজে টাকা সচল, বিগ্যাও সচল।. 
ঘড়াভতি টাকা মাটির তলায় পৌঁত। থাকে না, থাকলে এ-যুগে তার কোনো 
মূল্য নেই। বিষ্ভাও কেবল রাজনভায় বন্দী হয়ে থাকে ন1। ছুয়েরই ঘচলতাই 
হলো! যুগধর্ম | বিদ্যা “দান? করলে বাড়ে, অর্থও নিয়োগ করলে বাঁড়ে। টাকার 
“1:2৪ 1$031]60 আছে, বাজার বিনিময় প্রতিযোগিত। আছে। বিদ্যারও 
বাজার আছে, বিনিময় আছে । কেবন টাক। নয়, নবযুগে বিদ্যা ও “ক্যাপিটাল, 
বা যূলধন। কমার্স বা বাণিজ্যের জন্য কেবল “কমোডিটি'র বেচাকেন! হয় 
ন। বাজারে, 'নলেজঃ বা বিষ্তারও বেচাকেন। হয়। প্রতিযোগিতায় কমবেশি 
মূল্য পাবার সন্ভাবন! থাকে। মার্টিনের ভাষায় বল! যায়--40072076005 
8200. 1000/1086 1720 62090019905 03600581565 £ 780 1017467 
81500]0 05216 196 2125 5018210100 2001)0110) 13000281001: 0011617156, 
£0 10669 00610 10১19801776 50011085.১ ২ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার 


২০ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


সমাজে “কমার্স” ও “লেজের” এই মুক্ত যুক্ষ-অভিঘানই প্রধান হয়ে ওঠে। 
নবযুগের প্রথম পর্বের বিত্তবান সন্ত্রস্ত বাঙালী সমাজের সঙ্গে বিদ্বংসমাজের 
তাই বিশেষ কোনো স্তরগত পার্থক্য দেখ! যায় না। প্রথম যুগের বাঙালী, 
বিঘ্'সমাজে প্রধানত ধনিক সন্ত্রস্ত সমাজের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। 


নতুন যুগে ষে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা] বাড়তে লাগল সমাজে, সে হলো 
ইংরেজিবিদ্য। ও পাশ্চাত্যবিদ্যা | ইংরেজিবিগ্ভার সঙ্গে প্রথম থেকেই অর্থের 
সম্পর্ক স্থাপিত হলে! । সামান্ত ইংরেজি শিখলে বেনিয়ানি করা যায়, 
সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। সাহেবদের কাছে, কলকাতার 
ফিরিলীদের স্কুলে, গ্রথমে ইংরেজিশিক্ষা আরম হলো। পাদরি সাহেবরাও 
কিছু-কিছু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এইদব বিষ্ালয়ের মধ্যে উল্লেখধোগ্য 
হলে! শেরবোর্ণের স্কুল, আযারাটুন পিক্রসের ক্কুল, ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল। 
পরে সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজিশিক্ষার জন্য প্রথম উদ্যোগী হন মন্ত্াস্ত ধনী 
বাঙালীরাই, ইংরেজরা নন। ১৮১৭ সালে খন “হিন্দু কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট সাহেব অথবা শিক্ষাপ্তরু ডেভিড 
হেয়ার তার মধ্যে প্রধান উদ্ষোগীরূপে থাকলেও, অন্ত্রাস্ত বাঙালী সমাজের 
প্রধানর। তার সমর্থক ছিলেন। প্রথমে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, তন্তবণিক 
সমাজ্জের গোরা্টাদ বসাকের বাড়িতে, চিৎপুরে । বিচারপতি অঙ্গকৃলচন্দ্রের 
পিতামহ ধৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলেজের দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
গোপীমোহন দেব, জয়কঙ্ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দান ও 
হরিমোহন ঠাকুরকে নিয়ে কলেজের প্রথম ম্যানেজিং. কমিটি বা অধ্যক্ষ 
গঠিত হয়। কলেজের গবর্ণর হন গোপীমোহন ও বর্ধমানরাঁজ তেজচন্দ্র। 
এ'রা সকলেই ধনিক ও অন্াস্ত গোঁড়া হিন্দুমমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি । হিন্দু 
কলেজই নব্যবজের পাশ্চাত্যবিগ্যা শিক্ষার আদি প্রধানকেন্ত্র। উল্লেখষোগ্য 
হ'লো এই শিক্ষায়তন ঘখন প্রধানত অন্তরাস্ত বাঙালীদের চেষ্টাতেই 
গ্রতিষিত হয়, তখনও ইংরেজ শাসকরা,' ইংরেদি না সংস্কৃত, পাশ্চাত্য 
না গ্রাচ্য, কোন্‌ শিক্ষায় উত্সাহ দেবেন ও পোষকতা করবেন, সে সম্বন্ধে 
মনস্থির করতে পারেননি । তার সাত বছর পরে, ১৮২৪ সালে, অনেক ত্ক- 
বিতর্কের পর তীর! কলকাতায় “সংস্কৃত কলেজ, প্রতিষ্ঠা করাই শাবাত্ত করেন। 
তার পরে আরও সাত-আট.বছর ধারে 48181701505 ও 0110811505, এই ' ). 
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ছুই দলের তর্বাতকি চলতে থাকে । ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব যখন 
উইলিয়াম বেটিস্ক শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করেন, এবং ইংরেজিশিক্ষার 
পোষকতার পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণ করেন, তখন হিন্দু কলেজের বয়দ 
আঠার বছর হয়েছে। এই আঠার বছরের মধ্যে হিম্দুকলেজে শিক্ষিতদের 
সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এবং তার] নিজের] পাশ্চাত্য ও ইরেজিবিগ্তার প্রসারের 
জন্ত শিক্ষক ও মিশনারীর কাজ ক”রে, শিক্ষিতের সংখ্য। বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। 
কলকাতার তরুণ বিদ্বৎসমাঁজ “ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়েছেন । নব্যবঙ্গের 
বিদ্বৎসমাঁজের নিশ্চিত বিকাশ হয়েছে । নবধুগের বাংলার বিদ্বৎসমাজ যে কেবল 
ইংরেজ শাসকর্দের উদ্যোগে গ+ড়ে উঠেছে, একথা ইতিহাসের দিক থেকে ঠিক 
নয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের উদ্যোগ নব্যবঙ্গের বিছৎসমাজের 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পরবে বেশ সক্রিয় ছিল দেখ যায়।: 

মেকলে ও বেটিকঙ্কের প্রস্তাবের পাঁচ বছর আগে, ১৮৩০ সালে, 
আলেকজাগ্ডার ডাফ যখন কলকাতায় আসেন, তখন নব্যবঙ্গের তথা 
নব্যভারতে এই বিদ্ধংসমাজের বিকাশ লক্ষ্য ক'রে, আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে তিনি লেখেন ১৩ ”৮ শু ৮00৩ 1830, আআ 2 006 00600090115 
০0£13116151) 10019) ০ 181115০8006 1] 00100206 ৮7161) ৪. 115176 00৫ 
0৫615961529) 10 1990. 191706 00 03110]. 0100 00 0150859 শ্রী] 510516009 
10) 01051901060 1:220012)+:5৮6 1081120 10 25 17212101775 00০ 
9 0৫ 88 25010109005 ০:৪৮ ডাফ সাহেব অবশ্ত শিক্ষার গ্রগতির জন্ত 
যতট। ন1 উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন, 
তরুণ শিক্ষিতসমাজের মধ্যে তার শ্রীষ্টধর্মের বাণী প্রচারের পথ সুগম হবে 
ভেবে । খানিকটা যে সে-পথ স্থগম হয়নি, তানয়। তিনি ও তার সহযোগী 
শাদরি-পাছেবরা! কেবল লেকচার দিয়ে এই সমূয় £১৮৩০-৩১ সালে) 
কলকাতার বাঙালী সমাজে যে কি বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা 
ভাবা যায় না। কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে'র মতো নব্যবঙ্গের 
রত্বতুল্য ইটিলেকচায়ালদের তিনি খ্টধর্মে আকুষ্ ক'রে ধর্মাস্তরিত করেছিলেন। 
আপাতত সে-ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়। ডাফ. সাছেব আসার আগে 
এবং তার আনার পাঁচ বছর পরে ইংরেজ শাসকদের নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের 
আগে, নবযুগের বাঙালী বিদ্ৎসমীক্জ যে রীতিমত সাবালক হতে উঠেছিলেন, 
তাতে কোনো লন্দেহ নেই । “সাবালক? হয়ে উঠেছিলেন, কারণ প্রথম পর্বের 
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ড৫5-8০-৮৫[:-57611-51-গোছের ইংরেজি ছু"চারটে বুলি-জানা ধনী বাঙালী 
বাবুসস্তানদদের মতে! তার! কেবল বুলি শেখেননি। পাশ্চাত্য জীবনদর্শন, 
যুক্তিবাদ, হিউম্যানিজম গ্রভৃতি প্রগতিশীল ভাবধারার মর্ম উপলদ্ধি ক'রে 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রয়োগ-পরীক্ষার জন্তও তার। সাহস ক'রে 
অগ্রসর হয়েছিলেন। ম্যানহাইমের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুধায়া, তার। নতুন সমাজের, 
জীবনদর্শনের 10061016661 হয়ে, নব্যবঙ্গের আদর্শ 101115676519-তে 
পরিণত হয়েছিলেন। কিন্ত__! কিন্তু নব্যবঙ্গের ইণ্টেলিজেন্সিয়ার এই 
বিকাশের সবটাই সুখের নয়। তার মধ্যে ট্র্যাজেডির উপকরণও ছিল 
যথেষ্ট । কিসের ট্র্যাজেডি? 


প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হলো, বাংলার এই নতুন বিদ্বংসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 
“মুসলমানবজিত” বূপ ধারণ করল এবং সেইজগ্য একে সাধারণভাবে “বাঙালী 
বিদ্বৎপমাজ” ন| বলে, বিশেষ অর্থে “বাঙালী হিন্দু বিদ্ধংসমাজ” বলাই যুক্তি- 
সঙ্গত। আমর। যখন নব্যবঙ্গের ব। নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি 
তখন কতকট! লচেতনভাবেই বাঙালী মুসলমানসমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে 
যাই। কিন্তু কোনে সমস্তাকে এড়িয়ে গিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তো নয়ই | বাংলার বিদ্ব্সমাজের বিকাশের ইতিহাস 
আলোচনাগ্রসঙ্গে তাই বাঙালী মুসলমানসমাজের কথা না বললে আলোচন? 
সম্পূর্ণ হয় ন।। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ধখন বাংলার পুরাতন সমাজবিন্তাসের ভাঙাগড়া চলেছে 
এবং ইংরেজ আমলের নতুন সন্তরান্ত ধনিকপমাজ গ'ড়ে উঠেছে, তখন মুসলমান- 
সমাজের অবস্থা কি? বাঙালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার সেই সময়ের মধ্যে 
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছেন। ইংরেজ আমলের নয়, তাদের এশখবর্য ও 
আভিজাত্য ছিল মৃসলমান আমলের | সেই এর ও আভিজাত্য দুইই যখন 
তাদের লুপ্ত হয়ে গেছে, তখন ইংরেজ আমলের নতুন সন্ত্রস্ত হিন্দুমমাজ গড়ে 
উঠেছে । হাণ্টার সাহেব লিখেছেন £১৪ [00116 006 19560 96%605- 
8৬ 52215 07০ 10075211097 11017565 ০0 103610891 . 172৮6 5161561 
15202728190 0103 01) 28035 01 86 0015 12007006176 06174 50০- 
1061£60 0916800 076 057 50202. 06 5001605 চ713101) 00৮ 1016 
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1525 05৮০101960-- 1 ১৮৭০-৭১ সালে 1/2 1152£27 21552177275 গ্রন্থে 
হাপ্টার এই কথ। লেখেন। অর্থাৎ শোভাবাঙ্জগার জোড়ানাকে। পাথুরিয়াঘাট। 
বাঁগবাজার শ্রামবাজার কলুটোল। প্রভৃতি অঞ্চলে, নতুন রাজধানী কলকাতায়, 
ঘখন ইংরেজ আমলের সন্্রান্ত হিন্দুপরিবার-প্রতিষ্ঠাতার1 ধননমৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুশিদাবাদ হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান 
শাসনকেন্দ্রে সন্ত্রস্ত মুসলমান 'পরিবারের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছিল। বাঙালী 
দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদিদদের মধ্য মুসলমানের নাম একরকম পাওয়াই 
ধায় না বল! চলে। তার প্রধান কারণ বাঙালী মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ 
সেই সময় অনেক বেশি তীব্র ছিল। ইংরেজরা তখনও এদেশ থেকে 
মুসলমানরাজত্বের 55000০[গুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে সাহস 
পাননি। পলাশীর যুদ্ধের পরে আরও প্রায় একশতাব্দী পর্যন্ত তার। 
এদেশের লুষ্ঠিত মুসলমান রাজমুকুটটিকে দূর থেকে ভয় করেছেন এবং 
কিছুটা মেনেও চলেছেন। মুনলমানসমাঙ্জ তাই সর্বক্ষেত্রে, রাজ্যচ্যুতি ও 
মর্ধাদাহানির বিক্ষোভ থেকে, ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। 
শিক্ষা রাজসম্মান ইত্যার্দি কোনক্ষেত্রেই তারা কোনে শষোগ গ্রহণ করতে 
চাননি, বরং তাদের অসহযোগনীতির পূর্ণ স্থযোগ ইংরেজরা তাদের শামনশ্বার্থে 
গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা দেই সহযোগে, শিক্ষা ও অর্থ উভয়ক্ষেত্রে, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে হিন্টুঘমাজকে সাহাধ্য করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক 
ভেদনীতির বীব্ষ বপন ক'রে ভবিষ্যতের জন্ত তাদের সিংহাননটিকে অটল 
করবার চেষ্টা করেছেন। 

নতুন ইংরেজিশিক্ষাকে মুসলমানসমাজ প্রথমদিকে ভাল চোখে দেখতেন 
না। তার ছু'একটি দৃষ্টাস্ত এখানে উল্লেখ করলেই তাঁদের মনোভাব পরিফার 
বোঝা যাবে । ১৮৩৫ সালে হখন ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে বেটিঙ্ক-মেকলের নতুন 
নীতি প্রবতিত হয়, তন তার বিরুদ্ধে কলকাতার মুললমানসমাজ তীব্র প্রতিবাদ 
করেন।৯৫ আট হাজার মুপলমানের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাধপত্র গবন্ন- 
মেন্টের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৫* সালে যখন কলকাত। মান্রাষায় একজন 
ইয়োরোপীয়ান অধ্যক্ষ নিয়োগ করার প্রত্তাব হয় এবং কৌদ্দিলের পরামর্শে 
ভর শ্লরেঙ্গার নিযুক্ত হয়, তখন মাক্রানার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অসস্তোষ 
ধূমায়িত হ'তে থাকে । প্ররেঙ্গার সাহেব যখন মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার 
করার চেষ্ট। করেন, তখন এই ধৃমার়িত অসস্ভোষের প্রকাশ হয় বাইয়ে। 


২৪ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


মাত্রাসার মুসলমান ছাত্রর1 একদিন ইংরেজ অধ্যক্ষের গায়ে ইটপাটকেল ও পচা 
ফল ছুড়ে আক্রমণ করেন। মুসলমান ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ক্রমেই ভয়াবহ 
হয়ে ওঠে। পুলিশী নির্ধাতনে বিক্ষোভ দমন করা হয় এবং ত্দস্ত চসতে 
থাকে ।১৩৬ 

কলকাতা মাব্রাসা থেকে হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ বেশি দূর নয়। 
ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির ( কলেজ স্কোয়ার ) দূরত্ব। কিন্তু ১৮৩৫ সালে 
যখন কলকাত। শহরের আট হাজার মুসলমান মেকলের ইংরেজিশিক্ষানীতির 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ১৮৫* সালে যখন মাদ্রাসার ইংরেজ 
অধ্যক্ষকে মুসলমান ছাত্ররা ইটপাটকেল ও পচ ফল ছু'ড়ে মেরেছিলেন, তখন 
ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির দূরত্ব একটা যুগের দূরত্ধে পরিণত হয়েছে. বলা 
চলে। হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণীর 
বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় উৎদ্ধ নতুন একটি বিৎৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । তার মধ্যে মুনলমানসমাজে নতুন মধ্যশ্রেণীর বিকাশ তো৷ একেবারেই 
হয়নি, পুরাতন অভিজাতসমাজ ধীরে ধীরে গোরস্থানের দিকে এগিয়ে গেছেন 
এবং দরিদ্র ও নিংস্বশ্রেণীর সংখ্য। বেড়েছে । নতৃন কোনো বিদ্বংসমাজেরও 
বিকাশ হয় নি। গোলদীঘি ও জানবাজারের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর 
ব্যবধান রচিত হয়েছে--বাস্তব অবস্থার ও মানপিক অবস্থার বিরাট 
ব্যবধান। 


১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট লর্ড মেও ভারতীয় মুসলমানসমাজের শিক্ষার 
অবস্থা! সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে সর্বত্র তদন্ত করতে বলেন। তদন্তের 
পর বাংলার লেফটন্তাপ্ট-গবনর মন্তব্য করেন (72021 ০. 2918, ৪০৫ 
0১০ 170 89805501872 ) £ “আমার ভয় হয়, আমরা মুসলমানদের প্রতি 
শিক্ষার দিক দিয়ে সথবিচার করিনি । আমি বানাভের “নোট' থেকে ফেটুকু 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দেখছি, শিক্ষাবিভাগের ইন্ম্পেকটিং 
এজেক্সীতে একজনও মুসলমান কর্মচারী নেই। গবনমেপ্ট স্কুলের শিক্ষকদের 
মধ্যে একজনও মুসলমান আছেন কিন! লন্দেহ। বাংলার দরকারী শিক্ষাবিভা্গ 
হিন্দুদের বিভাগ বললেও ভুল হয় না। উপরের স্তর থেকে নিয়ের স্তর পর্যস্ত 
সমস্ত চাকরিগুলি হিন্দুদের একচেটিয়া দখলে 1৮১৭ হাণ্টার সাহেব এই লময়েই 
তার বিখ্যাত 776 1727 74855417075 গ্রন্থ লেখেন, প্রধানত বৃটিশনী তিক 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ ২৫ 


পক্ষে ওকালতি করবার জন্ত / তার মধ্যেও তিনি মুসলমানসমাজের ঘে চিত্র 
এ'কেছেন তা ভয়াবহ। ১৮৭১ সালে বাংলাদেশে নানাবিভাগের সরকারী 
চাকুরীর একটি সম্প্রদায়গত হিসেব দাখিল করেছেন হান্টার সাছেব। ভাতে 
দেখ! যাঁয়, সমস্ত বিভাগের সরকারী উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীদের মোট সংখ্যা হলো 
২,১১১ জন, তার মধো ইয়োরোপীয় ১,৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন, এবং মুসলমান 
মাত্র »২ জন। এই হিসেব দাখিল ক'রে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন £ “4৯ 
1)0100150 5০215 860, 00০ 00591109105 1001)0190112620 ৪11 67০ 10 
7১০1021)0 091065 ০ 90906 ( একথাও সত্য নয়, কারণ অন্তাস্ত হিন্দুসমাজের 
অনেকে মুসলমান আমলৈ রাজকর্মচারী ছিলেন )*-*8100 19069 00216 09 
[0 5081061 2 00610107106 00102 11) 02100162, 12 10101 ৪ 
1] 01121001719,09817 ০21) 11002 60: 210 70950 20০৮০ 006০ 12010 01 
[707০7 10699617601) ?ি1]16]1 06 117100065 2৭. 0061)0215 0: 792125.১ ১৮ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার মুনলমানসমাজের এই ভয়াবহ চিত্রের কথা 
মনে করলেই, নব্যবঙ্গের বিদ্বৎংমমাজের বিকাশের মধ্যে ট্র্যাজেডি” কোথায় ও 
কেন, তা পরিক্ষার বোঝা। যায় । 


এই ট্র্যাজেডির রচয়িতা ইংরেজ শাঁসকরা।, উদীয়মান হিন্দু সন্ত্রাস্ত-সমাঙ্জ বা 
বিছ্ৎসমাজ নন! একথাও মনে রাখা দরকার । উচ্চন্তরের হিন্দুসমাজে 
হিন্দৃতগ্রীতির আধিক্য ছিল, বিসদৃশ আতিশয্যও ছিল। ধর্মসভার' পৃষ্ঠ- 
পোষকদের কথা বল] যেতে পারে। কিন্তু হিন্দুপ্রীতি আর মুসলমানবিদ্বেষ 
অভিন্ন মনোভাব নয়। ইয়ংবেঙগল ও ব্রাহ্মমাজও প্রধানত হিন্দুসমাজের শিক্ষা 
ও সংস্কারের জন্ সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলমানসমাজের দিকে তাদের দৃষ্টি 
ছিল না। একথা আমরা আলাপ-আলোচনায় তুলে গেলেও, এঁতিহাসিক 
সত্োর খাতিরে অন্বীকার করার উপায় নেই । কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে ইয়ং 
বেঙ্গল বা! ব্রাক্মদমাজের কোনে সাম্প্রদায়িক সন্বীর্ণ মনোভাব ছিল, ব৷ 
মুসলমানবিছেষ ছিল। আসল এঁতিহানিক কারণ হলো, নতুন হিন্দু মধ্য- 
শ্রেণীর বিকাশ। ও বৃদ্ধি। এই মধাশ্রেণীই দর্বজ্জ নবধুগের প্রগতিশীল আদর্শের 
বাহক ও প্রচারক । [025 090018600, ও 2110016 ০1৩৪--এই ছুটিই 
হুলে। বর্তমান যুগের সবচেয়ে সক্রিয় প্রগতিশীল শক্তি। এঁতিহাসিক পোলার্ড 
তাই বলেছেন £১ ৯ 


হ৬ বাংলার বিদ্বংসমাজ, 
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হিন্দু মধ্যশ্রেনী ও হিন্দু বিদ্ৎংসমাজের বিকাশের ফলেই রিনেনস্তান্স' 
( সংকীর্ণ অর্থে) ও রিফর্মেশন আন্দোলন হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত 
ছিল। হিন্দুমাজ নিজেদের যুগশক্তি ও গঙ্ডিশীলতার জোরে অগ্রসর 
হয়েছেন। প্রগতি আন্দোলন বলতে তাই তখন বোঝাত হিন্দুমমাজের 
সংস্কার ও শিক্ষার প্রগতি । তা ছাড়া, হিন্দুসমাজের সংস্কারের সমস্যাও বোধ, 
হয় ভখন মুনলমানসমাজের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সংস্কারের সামাজিক 
তাগিদও ছিল বেশি। হিন্দুদমাজ তখন অশিক্ষ দুর্নীতি ধর্মব্যভিচার অনাচার 
কুসংস্কার ইত্যাদির পঙ্ককুণ্ডে আকঠ নিমজ্জিত। মুসলমানমমাজের মধ্যে 
ষেটুকু প্রাণস্পন্দন ছিল, সতেজতা ছিল, হিন্দুদমাজে তা ছিল না। তার 
এঁতিহাসিক মূল সন্ধান করতে হ'লে, হিন্দু সেনযুগ পর্যস্ত যেতে হয়। হিন্দু 
সমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজনও ছিল ঘথেষ্ট। নতুন হিন্দুপ্রধান বাঙালী 
মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বংসমাজ তাই হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্ত অত্যন্ত 
ব্যাকুল হ্য়ছিলেন। তাদের নবজাগ্রত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল হিন্দু 
সমাজ। নবযুগের চ.211£1)00100061)0 ও 50700810150 -এর অগ্রদূত বাংলার 
“ইয়ং বেঙগল' দলও তাই হিন্দুমাজের বাইরের সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা 
ঘামাতে পারেননি । মুসলমানসমাজের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু তাই 
বলে কষ্মোহন, দক্ষিণারঞ্জন, তারাচাদ, রমিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ইয়ং 
বেঙ্গলের অগ্রগণ্যদের যদ কেউ “সাম্প্রদায়িক? ব'লে অভিবুক্ত করেন, তাহ'লে 
ইতিহাসের কাঠগড়ায় তারাই নেই সঙ্কীর্ণতার দোষে দোষী প্রমাণিত হবেন। 
ধারা সেই সময় তারুণ্যের চপলতাবশত গোমাংস ভক্ষণ ক'রে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ 
প্রতিবেশীর গৃহে গোহাড় নিক্ষেপ করতেও কুস্তিত হননি ( ১৮৩১ সালের 
ঘটন। ) হিন্দুসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মাচরণের মূল পর্বস্ত নাড়! দিয়ে শক্তিশালী 
হিন্দু সমাজনেতাদের প্রচণ্ড আক্রমণ নিভীঁকচিতে প্রতিরোধ করেছেন, তার! 
আর যাই থাকুন, 'সাশ্রদায়িক” ছিলেন ন।। নবধুগের রিনেস্তান্স ও রিফর্মেশন 
আন্দোলন, এতিহাসিক কারণে, হিন্দুসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, তায 
মধ্যে সচেতন 'সাম্প্রদার্রিকতা' ব'লে কিছু ছিল ব'লে মনে হয় না। এই চেতন) 


বাংলার বিশ্বৎসমাজ হণ 


পরবর্তীকালে ইংরেজরা কৌশলে জাগিয়ে তুলে এতিহামিক ফাকটুকু পূরণ' 
করেছেন মাত্র। 

১৮৭*-৭১ সালে যখন মুসলমানলমাজের শিক্ষার দিকে ইংরেজ গাসকদের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হলো, ভখন তার মধ্যে কোনে! বিশেষ মুসলমানগ্রীতি বা বেদন! 
বলে কিছু ছিল না। এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিন্দু ধ্যশ্রেণীর মনে নানারকমের 
অসস্তে!ব দেখা দিয়েছে । জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মধ্যে ভার প্রকাশ হচ্ছে 
একদিকে । হিন্দু মধ্যশ্রেণী তখন পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। তাদের 
দাবিদাওয়] বাড়ছে। রাজনীতির নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে তারা প্রবেশ করছেন। তাদের 
আকাজ্জ। অনেক, উচ্চাশা! অনেক, কিন্তু তা পূরণ করবার সুযোগ সেই 
অন্গপাত্তে অনেক কম । এই সময় ইংরেজর] মুসলমানসমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেন । 
তার] দেখলেন যে যদি এই সময় মুসলমানলমাজের মধ্যে একটি প্রতিন্্ী মধ্য- 
শ্রেণী ও বিদ্বংসমাজের বিকাশের স্থযোগ দেওয়া যায়, তাহ'লে তারা 
সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উপর দাড়িয়ে আরও কিছুকাল রাজত্ব করতে পারেন। 
মুসলমানসমাজেও এর মধ্যে নতুন চেতনার বিকাশ হচ্ছিল। নতুন সথযোগের 

। অভাব বোধ করছিলেন তারা । এমন সময় ইংরেজরা তাদের স্থযোগ ক'রে 
দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে বাংলার মুসলমানসমাজের 
মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বৎগোঠীর বিকাশ আরম্ভ হলে! | ঠিক এইসময় থেকেই হিন্দু 
মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বংসমাজের ক্রমাবনতি আরম্ভ হলো বললে ভূল হয় ন।। 
অর্থাৎ অগ্রগতির চূড়ায় পৌছে যখন হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাজের অধোগতি 
আরম হলো, মুনলমান মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বৎসমাজের উত্থান শুরু হলো তখন 
থেকে । বাংলার হিন্দু ও মুসলমানসমাজের পতন-উত্থানের এই যুগলক্িক্ষণে, 
হিন্দুমাজের উখানপর্বের মুসলমানবঞ্জিত রূপের অস্তনিহিত ট্র্যাজেডি প্রকট 
হয়ে উঠলো | 

হিন্দুসমাজের উদারত। মানবতা ও সংস্কার-আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ষের 
পুনরভ্যুখান (1২০1%৪] ) আন্দোলনে পরিণত হলো। “হিন্দু প্রীতি ক্রষ্ে 
“হিন্দুতব-প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাশ্প্রদাপ্িকতায়, রূপান্তরিত হলো । রামমোহন 
-ইয়্ংবেগল-বিষ্ভাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের ন্বর্ণযুগ ধীরে ধীরে অন্ত গেল। 
যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, নংস্কারের বদলে এল কুসংক্কারঃ উদারতার 
বদলে ঙ্বীর্ণতাঁ, মানবতার বগলে সাম্প্রদায়িকতা । হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বিঘ্ৎ" 
সমাজ যে প্রৌঢ় হয়েছেন, বোঝা গেল। বার্ধক্যের উপসর্গ বিদ্বৎসমাঁজের মধ্যে 


২৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


প্রকট হয়ে উঠলো! । মুসলমানবর্জিত তথাকথিত রিনেস্তা্স ও রিফর্মেশন 
আন্দোলনের প্রাক্পশ্চিত্ত কর! হলো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল 
আন্দোলনের শুত্রপাঁত ক'রে, বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে। সেই 
গুরুবাদ ভক্তিবাঁদ ও অবতারবাঁদের অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল ইয়ং বেঙ্গল ও 
বিদ্যাসাগরধুগের যুক্তিবাদ শ্বাতন্ত্যবাদ, 1 কিছু ভাল সব। “2১৪০ ০৫ 7৪500, 
£[70002101512)? ও [15119500175 0£ [01161)6500021)0-এর উত্তরাধিকারীর' 
গরু-অবতারের যুগের পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন। আজও সেই 
পাক থেকে তাঁর! গাত্রোখন করতে পারেন নি। বরং ক্রমেই পাকের মধ্যে, 
যুক্তিহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার অতল অন্ধকারে, তারা আকঠ ডুবে যাচ্ছেন। 
বাংলার এই বিছৎ-সমাজের উখান-পতনের ধারার দিকে চেয়ে মনে হয় 
«1১০ 70601056800 ৪1] ০0৫ 81075911 [7006110০- সম্বদ্ধে যদি কেউ 
ইতিহাস রচনা করেন, তাহ'লে গিবনের রোমান সাআ্রাজ্যের ইতিহাসের তুলনায় 
তা কম “মন্থমেণ্টাল? হবে ন1। 


১৮৫*-১৫৫ থেকে ১৯৫*-৫৫ সাল পর্যস্ত একশতাব্দীর ইতিহাস । এর 
মধ্য বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে, বিদ্রৎসমাজের কলেবরও যথেষ্ট 
স্বীত হয়েছে । বাঙালীর দৈহিক আকৃতির মতো, বাঙালী সমাজেরও 
আরুতির অসামগ্তস্ত বেড়েছে । উপর ও নিচের অংশ ক্রমে শীর্ণ হয়ে গিয়ে, 
বয়সকালে যেমন মধ্যের পেটটি ফুলে উঠে দেহ থেকে এগিয়ে আসে, বাঙালী 
সমাজেরও বয়সকালে ঠিক তাই হয়েছে । উপরের 'ধনিক" ব1 “ক্যাপিট্যালিস্ট- 
শ্রেণী' ক্রমে সঙ্কৃচিত হয়েছেন, নীচের কৃষক ও মজুরশ্রেণী ক্রমে শীর্ণ কঙ্কালে 
পরিণত হয়েছেন, কেবল মধ্যের মধাবিত ও শিক্ষিতশ্রেণী ম্কীতোদরের মতো 
এগিয়ে এসেছেন। এই স্ফীতির ফলে তাদের সমস্যাও বেড়েছে । শিক্ষিত- 
শ্রেণীর বেকারত্ব বেড়েছে, বাড়ছে এবং ক্রমেই বাড়বে । কারণ, টয়েনবির 
ভাবায়, 7০ 01:95635 0% 0921717690601108 217 1156611166756919, 15 
10016 0$900]6 00 9:00 03210 00 50210, তা ছাড়া, রাষ্ত্রীয় পোষকতাও 
ক্রমে দলগত (রাজনৈতিক) ও গোর্ঠীগত হয়ে উঠেছে, আধুনিক বিকৃত 
গণতস্ত্রের মাহাক্ের গুণে। যোগ্যতার স্ববিচার করা হয় না। সুতরাং 
সবদিক দিয়ে, গণতন্ত্রের যত বর বাড়ে বিহৎসমাজের অপস্তোধ তত বাড়তে 


বাংলার বিদতসমাজ হন. 


থাকে, ব্যর্থতাবোধ তীব্রতর হয়। টয়েন্বি এসনন্ধে সুন্দর একটি কথ? 
বলেছেন_-২০ 
[19060 ০ 10161)6 2110056 00101001266 2 900191 18 10 
07০ 296০6 020 217 10065111528012+5 50170615169] 017900118655 
10762563912 £০0006001521 18010 আ10) 056 21800601081 
010£7555 01 006. | 


এই বেকার-জীবন, অবিচাঁরবোধ, ব্যর্থতার শীনিবোধ সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্রমে বিষিয়ে তোলে । ম্যানহাইম বলেছেন, মানুষের যখন 
11166-01817 নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাঁর 10561501081 19100159115901010 ব'লে 
কিছু থাকে না এবং ক্রমে মে যাবতীয় ৭0178001005 ০01:6-9115,-এর গ্রতি 
আস্থাবান হয়ে ওঠে 1২১ 

বাংলার বিদ্বৎসমাঁজের বর্তমান অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। যুজিবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়ে ক্রমেই বাঙালী বিছৎসমাজের বড় একট! অংশ গররুবাদ ভক্ভিবাঁদ 
ও অবতারবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন। আর-একটা অংশ, যারা 
বিত্বলোভী ও ক্ষমতালোভী, তার! শাসকশোষকদের অন্ধ স্তাবকত1 করছেন, 
মান্বাতার আমলের যামুলি বুলি কপচে। দার্শনিক কাণ্ট বলেছিলেন__ 
[0116706100060615 056 17061580015 06 0091) 10000 1715 56160200560 
56966 0৫ 00501105.” এ-উক্তি চিরম্মরণীয় । বৃহত্তর মানবসমাজ এই সভ্য- 
সমাজে '5616-02056 90266 01 0011701105-তে জীবন কাটায়। সারাজীবনে 
তাদের মানসিক ন্যবালকত্ব ঘোচে না| এই নাবালকত্ব 516-০8560», 
তারা নিজেরাই তার জন্য দ্বায়ী। অশিক্ষা ও কুমংস্কারের অন্ধকার রাজা 
থেকে তার! শ্বেচ্ছায় স্বাধীন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকরাঞ্জে আসতে চান 
না| কাণ্টের 61£-০80386+ কথাটি অবশ্য ধোয়াটে ও অসত্য, কারণ 
জানের আলোকরাজ্যে সমাজের অধিকাংশ মাঙগষের আজ প্রবেশাধিকার নেই, 
শোষণমূখী শ্রেণীবিন্তত্ত সমাজব্যবস্থার জন্ত। তবে কাণ্টের এই উক্তি আমাদের 
দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য | বিশ্ববিষ্যালয়ের এম. এ, 
এম. এস. সি, “ক্টররা” যখন মানবাতারের পুজায় মেতে ওঠেন, অলিগলিতে 
“গুরু, খু'জে বেড়ান, অনৃষ্ট ও ভৌতিক ০৪:০-৫11-এ বিশ্বা করেন, একহাতে 
তাবিচ-মাছুলি আর-একছাতে ফিজিকস-কেমিস্রি নিয়ে বিদ্বান ব'লে পরিচয় দেন, 
তখন তাদের মানসিক নাবালকত্ব 51-০89590 ছাঁড়। আর কি বল! যেতে 
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পারে! আঁথিক সঙ্কট, বেকার জীবন, নানারকম ব্যর্থতার গ্লানি, সব 
“মিলিয়ে যখন লাইকপ্রযানটিকে নষ্ট ক'রে দেয়, তখন মানুষ যুক্তিবুদ্ধির হাল 
ছেড়ে দিয়ে এইভাবে ভরাডুবি হয়। কথাটা ঠিক, কিন্তু কেবল সেই কারণে 
দেড়শো বছর পরে বাংলার বিদ্বৎসমাজের এ-অবস্থা হবে কেন? আধিক 
সমস্যার বা অবস্থার যত প্রাধান্তই থাক জীবনে, মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর 
তার যাস্ত্রিক নিয়ঙ্ত্রণশক্তি হ্বীকার্য নয়। 

বিদ্যাসাগর যখন ছাত্রজীবনে “বিদ্যা' সম্বন্ধে লিখেছিলেনস_€বিষ্য। দদাতি 
'বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্ত” তখন কথাটা] অনেকট! সত্য ছিল। বিগ্যাপাগর নিজের 
জীবনেও তার প্রমাণ দিয়েছিলেন । আজ একথ| অনেকটাই মিথ্যা । কিন্ত 
তাই বলে 

বিদ্যা! বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্ধ্যং 

একথা মিথ্য। হবে কেন? বিশ্বের অভাব বুদ্ধিবিবেককে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, 
একথ অর্ধগত্য ছাড়া কিছু নয়। তা র্দি না হ'তো, তাহ'লে অনংখ্য বিত্বহীন 
লাধারণ মান্নষের মধ্যে বৃদ্ধি ও বিবেকের সজাগতার পরিচয় পাওয়া যেত না। 

অতএব কেবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঘাস্ত্রিক কার্ধকারণ সম্পর্ক দিয়ে বাংলার 
'বিহ্ৎ্সমাক্সের একট! বিরাট অংশের এই বুদ্ধিবিপর্ধয় ও বিষূঢ়তা ব্যাখ্যা কর 
যায় না। তা ছাড়া, আরও গভীর কারণ আছে মনে হয়। যে-পাশ্চাত্যবিদ্যা 
আমরা যেসময় যে-পদ্ধতিতে আয়ত্ব করেছিলাম, তার যূলে কোথাও মারাত্মক 
"গলদ ছিল। নবধুগের “ছিউষ্যানিস্ট' শিক্ষ! আমরা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে 
পারিনি। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ও নমাজে তার 166£15007 সম্ভব 
হুয়নি। শিক্ষা! ও তার সমীকরণের মধ্যে একটা বড় ফাক ছিল, তাই. আজ 
বাংলার বিদ্বৎসমাজের জীবনে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। 


বাংলার বিদ্ংসমাজের উত্থান-পতনের এই এঁতিহানিক রেখাচিত্রের মধ্যে 
আশানিরাশার কথ। কিছু আমি বলিনি। আজকের অধংপতনের মধ্যে 
ভবিষ্বতের পুনরভ্যুথানের কোনো বীক্প নিহিত আছে কি না, সে-সন্বন্ধে 
গণৎকারী করারও ইচ্ছা আমার নেই। বিদ্বৎমমাজ যে সামাজিক 'শ্রেণী' ন'ন 
এবং শ্রেশী-সংহতি বা! চেতনা ব'লে ধে তাদের মধ্যে কিছু নেই, একথা 
গোড়াতেই বলেছি । ম্যানহাইম যে শিক্ষার বন্ধনের কথা বলেছেন, বর্তমান 
সুগে তার দৃঢ়ত1 সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ জাডে। বিছৎসমা 
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ভবিষ্যতে শ্রেণীলচেতন হ'তে পারেন ব'লে ম্যানহাইম ষে ইঙ্গিত করেছেন, 
তারও কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয না।২২ শিক্ষা-অর্থ বিত্ব-বিদ্ার 
যমজ-সম্পর্ক সমাজে ক্রমেই গভীর হ'চ্ছে। যত গভীর হচ্ছে, তত বিত্বের 
শ্রেণীবিস্বান ও বিদ্যার স্তরবিস্তাম কো-রিলেটেড' হচ্ছে । বিত্তবান মধ্যবিত 
্বল্নবিত্ত ও বিত্বহীন__মোটামুটি এই চার শ্রেণীর সঙ্গে বিদ্বৎমমাজের স্তরগত 
সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। বিদ্বান মধ্যবিদ্বান হ্বল্লবিদ্বান বিগ্যাহীন, এইভাবে 
অবশ্থ নয়। বিচ্যা মানদগ্ডই নয়, স্বার্থ ও স্থযোগই মানদণ্ড । স্থতরাং বিদ্বানদের 
মধ্যে ভাগ্যবান মধ্যভাগ্য শ্বল্লভাগা ভাগ্যহীন-_এইভাবে সুরভেদ হচ্ছে বললেই 
সঙ্গত হয়। ভাগ্য, আখিক সাফল্য ও সমাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি, এসমাজে 
অভিন্ন। তাই বিত্ব বিগ্য! ও সামাজিক গ্রভাব ক্রমেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠছে । 
তার ফলে বিদ্ধৎঘমাজে বিভেদ বৈষম্য বাড়ছে, গোঠী-পোষকতা৷ ও দলাদলি 
বাড়ছে, ঠিক রাঁজনীতিক্ষেত্রের মতে। | শিক্ষার বন্ধন আর টিকছে না। শিক্ষার 
“মান বলে তে। কিছুই নেই। এমন কি সমাজবোধ ( “কমিউনিটি? অর্থে) 
পর্যস্ত লোপ পেয়ে ধাচ্ছে। এই অবস্থায় তরুণ বিছৎসমাজের পক্ষে ছিউম্যানিজম্‌- 
এর যুগের পুনঃপ্রবর্তন করা, সামাজিক নবজাগরণের পথ আরার আবর্জন। 
কেটে তৈরি করা খুবই কঠিন। কারণ এধুগের তরুণ বিদ্বৎসমাজের 
অধিকাংশই “ভাগ্যহীন' স্তরের। উনবিংশ শতাব্দীর “ইয়ং বেল” দলের 
অনেকেই ভাগ্যবান ও বিত্তবানদের সম্ভান ছিলেন। সেকথা বিশেষভাবে 
মনে রাখ দরকার । বিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল” সাধারণত “ভাগ্যহীন, 
ও “বিত্বহীন”'। বাংলার বিদ্বংসমাজের পুনজাঁবন তাই সহজলভ্য ব'লে মনে 
হয় না। কারণ পুনজীবনের জন্য ধারা আজ সংগ্রাম করবেন, তার। নিজেদের 
প্রাণধারণের সংগ্রামেই ব্যস্ত! বিদ্যা-সাধনার বা জুচিন্তার সুযোগ নেই, 
তাদের। আগে বিদ্ব্জনের যে ব্যাখ্যা করেছি, অর্থাৎ যার] ৮০০৪০199115 
50100217590 ড৮100 0711785০036 13159”, তারাই ঘদদি প্রকৃত বিঘৎজন 
“হন, তাহ'লে এযুগের বধিষু শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে ক'জন .“বিদ্বৎংজন' ব'লে গণ্য 
হবেন, সন্দেহ আছে। অগ্লচিস্তার মধ্যে, নিরাপতার ছুর্ভাবনার মধ্যে, বিশুদ্ধ 
মননের সুধোগ কোথায়? তাই প্রবীণ বিছৎসমাজ গুহামানবের অদ্ধকারযুগে 
পশ্চাদপসরণ করছেন দেখেও নবীন বিদ্বৎঘমাজ কিছ করতে পারছেন না, 
নীরবে অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের “লিলুয়েটেড রিট্রিট' দেখছেন। 
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অবশেষে সত্যিই যেদিন রাখালের পালে বাঘ পড়েছিল, সেদিন তার চীৎকারে 
কেউ কর্ণপাত করেনি । বাঙালী বিদ্বংসমাজের সমস্যার কথ! অনেকদিন ধরেই 
শোনা যাচ্ছে। উনিশ শতকের ঘিতীয়ার্ধেই তার গুগরন আরম্ভ. হয়েছিল। 
শেষপাদ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যস্ত গুঞ্তনের গাভীর্য বেড়েছে। 
তার পর থেকে রীতিমত তা কোলাহলে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর থেকে কোলাহল রূপ নিয়েছে সোরগোলে। কিন্তু সেদিনের গুগ্তনের সরে 
যার] সাড়া দিয়েছিল, আজকের কোলাহলে ও সোরগোলে তার! কাল। হয়ে বসে 
আছে। অর্থাৎ রাখালের পালে বাঘ ষখন সত্যিই পড়েছে তখন কারও দেখ! 
নেই, প্রতিবেশীরাও উদ্দাসীন। সমস্যা অন্বীকার করার আগ্রহ ধাদ্দের মধ্যে 
প্রবল, তাদের মানসিক অবস্থা কতকট1 অসহায় রোগীর ব্যাধি অস্বীকার করার 
মতো।। সঙ্কটের সেটাও একট] উপসর্গ । সমাহিতি সবসময় স্বাস্থ্যের লক্ষণ 
নয়। নিজেরাই যখন সঙ্জাগ নই, তখন প্রতিবেশীদের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, 
প্রতিবেশীদের নাবালকত্বের কাল ষে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারও খেয়াল নেই 
আমাদের। আজ তার] সাবালক হয়েছে । সামনে-সামনে প্রতিন্দিতার 
জীবন-রণাঙ্গনে রাখালের চীৎকারে আজ কর্ণপাত করার অবকাশ নেই কারও । 
বাঙালীর অভিমান বেশি। অল্প আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়াও কতকট। যেন 
ভার জাতীয় ম্বভাব। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের কণ্টকিত পথে চলার চেয়ে হাদয়বৃত্তি 
ও ভাবালুতার পুম্পিত পথেই চলতে সে অভ্যন্ত। তাই সঙ্কটের দিনেও কাব্য- 
কথা সাহিত্যের মনোহর বাগিচা রচনাতেই তার আত্মতৃপ্তি। কিন্ত গৃহ- 
কোণের নিভৃত বাগিচায় বৃহত্তর সমাজের ল্যাগুষ্ষেপের সামান্ত আভাস ছাড়া 
আর কিছু নেই। সমাজের জীবন প্রবাহচিক্র ভাতে বিশেষ প্রতিবিদ্বিত হয় ন1। 
যেটুকু হয় তারও সবটুকু বান্তব কিন] বিচার্য। যত দিন কাটছে দেখা যাচ্ছে, 
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হাঁত ঘুরিয়ে নাড়ু দেখিয়ে আর বুদ্ধিমানের মন ভূলিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। 
কোনে! দেশেই হচ্ছে না। বাঙালীর ক্ষেত্রে যেটুকু হচ্ছে তা তার বিশ্লেষণবিমূখ 
মনের বিশিষ্ট গড়নের জন্য । তাই সমস্যার বা সঙ্কটের অনুধ্যানের চেয়ে, 
বাঙালী বিদ্বৎংসমাজের মনে অভিমান ও অভিযোগ পুল্লীভূত হয়ে উঠছে ধেশি। 
কিন্তু ব্যক্তি ও বহি্াবনকে সংযুক্ত করার কাজে মনের পেশ। কেবল ঘটকগিরি 
করা নয়। মনটাকে যারা অন্ুধটক বা “ক্যাটালিটিক এজেন্ট মনে করেন 
তারা অন্তের তে দূরের কথা, নিজেদেন্স মনের কথাই জানেন না। মানবের 
মন আর যাই হোক, ঘটক নয়! মনের ও গড়ন বদলায়, জীবনতরঙ্গের ঘাত- 
প্রতিঘাতে। নৈয়ায়িক বাঙালী একদিন ভাবালুতার পিচ্ছিল পথে ধেমন 
আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তেমনি মাবার জীবনের নতুন আোতের টানে ন্যায় ও 
আবেগের সমন্বয় ঘটিয়ে সোজ। হয়েও সে দাড়াতে পারে। ভবিষ্যতের সেই 
'“একদিনের' কথা! আপাতত আলোচ্য নয়। বর্তমানের সমস্তাই বিচার্য। 
বিছ্বৎসমাজের সমস্য। অনেক, সঙ্কটের কারণও একাধিক। প্রথম সমন্থ। 
বহু পুরাতন অন্নসমস্তা৷ ব1 জীবিকার সমস্যা । বুদ্ধিতে যখন পেট ভরে না এবং 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যখন দেখা গেছে ষে পেট ন] ভরলে বুদ্ধিও পু্টিলাভ করে 
না, তখন বাধ্য হয়ে বুদ্ধিজীবীকেও অন্যান্ত সুস্্রচিন্তার সঙ্গে অন্নের স্কুলচিন্ত। 
করতে হয়। নে-চিন্ত! সাধারণত বুদ্ধি বা প্রতিভার অনুশীলনে সাহায্য করে 
না। কথাটা সত্য হিসেবে খুব স্ুল হলেও অনেক সময এই স্থুল সত্যটাকেও 
বুদ্ধির সুম্্ম জাল বিস্তার করে এমনভাবে টেকে রাখবার চেষ্টা করা হয় যে 
বুদ্ধিজীবীও যে অন্নঙ্গীবী মানুষ ত৷ বিশিষ্ট বুদ্ধিমানদেরও খেয়াল থাকে না। 
দ্বিতীয় সমস্তা হলো, সামাজিক বিরোধের সমস্ত1 | দুর্ধর্গতি যন্ত্রবিজ্ঞানের 
ঘুগে সমাজে সর্বাঙ্গিক গড়ন যত ভ্রত বদলে গেছে ও যাচ্ছে, মানুষের মনের 
গড়ন তত দ্রুত বদলাচ্ছে না, বর্দলাতে পারেও না। সমাজের গতি যতটা 
যান্ত্রিক হতে পারে, মানুষের মনের গতি কখনই তা হতে পারে না। বুদ্ধি- 
জীবীর্দের মন সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ বলে, বিশ্বাঘ-অবিশ্বাস 
ধ্যানধাক্পণার নোঙর খুলতে দ্বিধা আরও বেশি হয় তীরদদের। সামাজিক শ্রেণী 
ব'লে তারা গণ্য হন বা নাই হন, তাদের আত্মচেতনার প্রা্্ধ শ্রেণীচেতলার 
তুলনায় বেশি ছাড়া কম উগ্র নয়। এই কারণেই বুদ্ধিজীবীর মনের স্থিতি 
বেশি, অর্থাৎ চিস্তাধারার নিদিষ্ট খাতের প্রতি আসক্তি বেশি। সমাজমানসের 
সঙ্গে ব্যক্তিমানসের বিরোধও এইজন্ত অন্থান্ত জনস্তরের তুলনায় বুদ্ধিজীবীর 
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স্তরে তীব্রতর। সমাজের পরিবর্তনশীলতার গতিবৃদ্ধির ফলে এই বিরোধ 
ক্রমেই আরও তীব্রতর হুতে থাকে । রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রের গণরূপায়ণ 
বা জেমক্র্যাটাইজেশন সংস্কৃতিক্ষেত্রে যত প্রতিভাত হচ্ছে তত আধুনিক বুদ্ধি 
জীবা'র দীর্ঘকালের চিন্তাসংস্কারাচ্ছন্ন আড়ষ্ট মনের ঘন্ব ও সংশয় বাড়ছে । তার 
ফলে তৃতীয় সমস্য। মননসন্কট দেখা দিচ্ছে। 


অন্নচিস্তায়, অথবা আর? প্রাঞ্জল ক'রে বলতে গেলে, অর্থচিস্তাপ় অনন্তমন। 
ধিনি তাকে হয়ত বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা দ্রিতে অনেকেই কুষ্ঠিত হবেন। মধ্যযুগ 
ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে একালের বুদ্ধিজীবীর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই 
সংস্কার নিয়ে। বিছ্যাবুদ্ধির চর্চার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোনে সম্পর্ক 
নেই, টাকাকড়ির স্পর্শ থেকে তাকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয় । বুদ্ধিজীবীর! এমন 
এক উচ্চমার্গের ধ্যানমগ্ন সাধক, যেখানে সামাজিক জীবনশআ্োতের কোনরকম 
কদর্যতার প্রভাব পৌছতে পারে না। বহুদিন তাই আইনজীবী ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিজীবীর পবিত্র পংক্কিতে ঠাই পাননি । কবি-সাহিত্যিকরাও 
অনেকদিন পর্যস্ত নিজেদের রচনার অর্থূল্য গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন 
এবং সেইজন্য গোড়ার দিকে তার! মুদ্রণেরও বিরোধী ছিলেন। সংস্কার যে 
অনেকট] সহজাত তা আধুনিক বুদ্ধিজীবীর এই মনোভাব থেকেই বোঝা! যায় । 
রাজসভার নিরুপদ্রব পরিবেশে ধ।দের অতীত জীবন কেটেছে, হঠাৎ জনসমাজের 
দিকে অগ্রসর হতে তারা ম্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করেছেন । তাছাড়া মান- 
মর্ষাদ। হারাবার ভয়ও তখনও প্রবল হয় নি। মধ্যযুগের সমাজে মানমর্যাদার 
মানদণ্ড স্থির ছিল এবং প্রধানত ত1 ছিল কুলবংশাহুক্রমিক। অর্থের প্রভাবে 
তার পরিবর্তন হতো না। পুরোহিত-যাঁজকদের মতো বুদ্ধিজীবীরাও 
মানমর্ধাদার দিকে স্পর্শাতীত ছিলেন। যে-সমাঁজে মর্যাদার কোনে! 
“যোবিলিটি' ছিল না, সে-সমাজের বুদ্ধিজীবীর! .ষে বুদ্ধির শুচিতার বড়াই 
করবেন তাতে বিম্ময়ের কিছু নেই। অর্থের ছ্য়াচ থেকে বিদ্যাচর্চাকে 
মুক্ত রাখার সঙ্বল্পও তখন অবাস্তব ছিল না। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই নতুন 
ধনতান্ত্রিক সমাজের চলার গতিতে বুদ্ধিজীবীর এই দত্তের স্তন চূর্ণ হয়ে গেল । 

নতুন সমাজে মানমর্ধাদ কীতি-কৃতিত্বের প্রায় একক মানদণ্ড হয়ে দাড়াল 
অর্থ। অন্যান্ত সমস্ত ক্ষেত্রের সাধনা ও সাঁফল্যকে অতিক্রম ক'রে আথিক 
লাফল্যের প্রতিপত্তি স্বাঁুত হলো সমাজে | তা খন হলে! তখন অর্থমো হমুক্ত 
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সাধনার উচ্চমার্গ থেকে বিগ্াবুদ্ধিকে মর্তের জীবনঘন্বের মধ্যে টেনে নামানে। 
ছাড়। বুদ্ধিজীবীদের গত্যন্তর রইল না। অতীত আদর্শের কুশপুত্তলি দাহ ক'রে 
ঠারা যুগোপযোগী আদর্শের নতুন প্রতিম1 গ'ড়ে তুললেন। এই প্রতিমার 
বাশখড়ের কাঠামটি হলো অর্থ এবং তার উপর রঙচঙের সধত্ব গ্রলেপটি হলো 
বুদ্ধিজীবীদের নতুন কৃত্রিম মাভিঙ্গাীতেযর চেকনাই। এর প্রথম প্রকাশ হলে 
রিনেন্যান্সের যুগের হিউম্যানিস্ট বিদ্যাকে বাজারের পণ্য করবার চেষ্টায়। 
অঙ্জিত বিগ্যাও ধেকোনে। উৎপন্ন পণ্যের মতে! আথিক বিনিমন্নমূল্য দাবি 
করতে পারে, হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণ! করলেন। তার জন্য 
বিদ্বানকে প্রথমে দেবতার আমনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো বটে, কিন্তু বিদ্ঠানুদ্ধির 
কেনাবেচায় সেই দেবত্ব কোনে! বাধ! হয়ে দাঁড়াল না। ইনিয়াস সিলভিয়াস 
বললেন, দেবতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যা পার্থকা, বিদ্বানের সঙ্গে মূর্ের 
পার্থক্য তাই। একথ। বলেও, হিউম্যানিস্টর। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির মূলধন খাটিয়ে 
(ক্যাপিটালিস্টদের আথিক মূলধনের মতো) মুনাফালাভের জন্য তৎপর হুলেন। 
“মুনাফা? কথাটাই এখানে প্রযোজা, কারণ খোলাবাঞ্জারে সর্বাধিক চড়ামূল্যে 
বিদ্যার বিনিময় করতেও তীর] কুন্টিত হননি । বাজার হলো টাউন, বিশ্ববিদ্যালয় 
ও শিক্ষায়তন, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । মার্টিন বলেছেন, অনেকক্ষেত্রে 
হিউন্যানিস্টদের এই প্রচেষ্টাকে ব্র্যাকমেইল' ছাঁড়। কিছু বলা যায় না এবং 
দৃষ্টান্ত হিপেবে তিনি পিয়েত্রো আরেতিনোর নাম উল্লেখ করেছেন । 
আরেতিনোকে তিনি বলেছেন, রিনেস্তান্সের যুগের “সাহিত্যিক দুর্বত্ত ও দস্থা” 
কারণ তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের রচন। বিক্রি ক'রে এবং অন্তকে 
অগ্নিযূল্যে তা কিনতে বাধ্য ক'রে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। মার্টিনের উক্তি 
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৩৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


অর্থলোভী সমাজের কোলাহল থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে কুলবধূর মতো! অবগুন্ঠিত 
রাখার জন্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা এইভাবে অবস্থাচক্রে ব্যর্থ হয়। 
বুদ্ধি ও বিদ্যা এত বেশি পণ্যময় হয়ে ওঠে যে সিষেলের মতো বুদ্ধিমানরণ 
টাকার সঙ্গে 'ইটিলেক্টের স্টাইলিস্তিক সম্পর্কের কথ! পরিষফার ক'রে ব্যক্ত 
করেন। মিমেল বলেন, আধুনিক যুগের বিদ্যাবুদ্ধি হলো টাকার মতো 
নীতিবহিভূত বা 'আয-মরাল” এবং নিরপেক্ষ বা “নিউট্রাল'। টাকার যেমন 
নিজম্ব কোনে চরিত্র নেই, কোনে নীতি বা আদর্শ নেই, আধুনিক মানুষের 
বিগ্যাবুদ্ধিরও তেমনি কোনে। চরিত্র বা নীতি নেই। ঠিক ম্যানুফ্যাকৃচার্ড 
কমোভিটির মতে বাজারে তা কেনাবেচার জন্য লভ্য এবং ভিঘাগু-সাপ্লাইয়ের 
হ্রাসবৃদ্ধি অন্নুপাতে তার বিনিময়মূল্য নির্ধার্য। 

বিদ্যাবুদ্ধি ও টাকার প্রকৃতিগত এঁক্য অনস্বীকার্য হলেও, ছুই মূলধনের 
মধ্যে বিরোধ ছিল গোড়। থেকে । বিদ্বান-বুছিমানের সঙ্গে বিত্তবানের 
বিরোধ । এই বিরোধ পরবর্তীকালে ক্রমেই কিভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং 
সেই তীব্রতার কি মানমিক প্রতিক্রিয়া হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা পরে 
যথাস্থানে আলোচনা করব। আপাতত আলোচ্য হলো, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 
পূর্বোক্ত যুগলক্ষণের প্রকাশের বৈশিষ্ট্য কি এবং রিনেন্তান্সের পরিণতির সঙ্গে 
তার কোনো পার্থক্য আছে কি না। সস 

প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধুনিক 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবকাল থেকেই ছিল ন1। বাংলার ও ইয়োরোপের 
মধ্যে এতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থাগত যে পার্থক্য ছিল তার জন্য এদেশের 
বুদ্ধিজীবীর অগ্রগতির পথ খানিকট! ভিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু চারিত্রিক ভিন্নতা 
কিছু ঘটেনি । বরং এদেশের শাসক হয়ে ধার! এসেছিলেন তাদের সংস্পর্শে 
আরও ক্রুত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগোপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি ফুটে 
উঠেছিল । বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আদরশস্থানীয় রামমোহন ও 
বিগ্ভাসাগরও এই যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিদ্যা ও বাণিজ্যের মধ্যে ষে 
প্রকৃতিগত এক আছে, তা তার] গোড়া থেকেই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন । 
সেকালের বিছৎজনের মতে বিগ্যাবুদ্ধির অপাধিব শ্চিত1 সম্পর্কে তাদের কোনে 
সংস্কার ছিল না। কেবল হিন্দুকলেজে নয়, সংস্কত কলেজেও ধার! শিক্ষা 
পেয়েছিলেন তারাও বিদ্যার পণ্যময়তায় বীতশ্রদ্ধ হননি। ইংরেজ শাপদকরা 
শুরু থেকেই চাকরি ও টীকার সঙে বিস্থাবুদ্ধিকে এমনভাবে একসছত্রে গেথে 
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দিয়েছিলেন যে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের চিস্তা ক'রে ত1 আাবিষ্কার করতে হয়নি। 
ইংরেজ শাসকদের কপায় এ যুগের বিহ্যা ও দিত্তের দাম্পত্য সম্পর্ক কতকটা 
যুগদত্যের মতে তাদের উন্নীলিত বুদ্ধির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 
তাই কথায় কথায় জনপ্রবারদদের মতো শোনা গেছে--লেখাপড়। করে যে, 
গাঁড়িঘোড়া চড়ে সে'। সেকালের রাঞ্ঈঘভার প্রসাদপুষ্ট প্ডিতেরা এমন 
লোভনীয় কথ তাদের টোল-চতুগ্পাঠীর ছাত্রদের বলতে পারতেন না। কিন্ত 
আধুনিক যুগে লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়িঘোড়াকে এমনভাবে যুতে দেওয় 
হলে! যে অধিকাংশ বিদ্বানের অদৃষ্টে তা ছ্যাকৃরাগাড়ি হলেও আজও তার 
অবিশ্রান্ত ঘর্ধরানি থামেনি। 

আধুনিক যুগের প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে বিগ্যাবৃদ্ধির আবশ্কতা যে আছে 
এবং অনেক বেড়েছে তা কেউ অস্বীকার করবেন ন।। বিগ্যার বসুরকমের স্তর- 
ভেদ ও শ্রেণীভেদ আছে, তাও সকলে জানেন। ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অর্থের 
সম্পর্কও প্রত্যক্ষ হতে বাধ্য। তা ছাড়া, বিগ্াবুদ্ধিজীবী অক্নজীবী ব'লে 
বিদ্যার উচ্চস্তরেও তা বাযুতুখ হতে পারে ন৷ এবং অর্থচিস্তা থেকে ভার 
নিষ্ভৃতিও সম্ভব নয়। রাজা-জমিদারর1 ধন আর ভূমিদান বা প্রসাদ বিতরণ 
করেন না, তখন উচ্চমার্গের ইন্টিলেক্টের সাধকরাও যদি বর্তমান রাহ্রিক বা 
সামাজিক পোঁধকতাপ্রার্থী হন, তাতেও দোষ নেই। বিদ্যার এক্ষনিষ্ঠ চর্চাকে 
অব্যাহত রেখে এবং বুদ্ধিজীবীর শ্বাতস্ত্রাকে রক্ষা করেও এপব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপন করতে কোনো বাধা হতো না। কিন্তু তা হয়নি, বাধা হয়েছে । 
পাশ্চাত্য সমাজেও হয়েছে, আমার্দের সমাজেও হয়েছে। সমাজের সঙ্গে 
সমাজের, দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব যে-যুগে অতিক্রত 
ঘুচে গেছে, সে-যুগে বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে আত্মরক্ষা কর। সম্ভব হয়নি। এযুগে 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের জাত বাচিয়ে চলাও কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব । তাই 
দেখা যায়, ইয়োরোপে যেমন আধুনিক যুগে বিদ্যাবৃদ্ধির বাণিজ্যিক রূপায়ন 
ঘটেছে, আমাদের দেশেও তাই ঘটতে বিলম্ব হুয়নি। বিদেশীর তত্বাবধানে 
বিঘান হবার জন্য এবং বিদেশী শাদকের প্রসাদপুষ্টির জন্ত, বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির 
এই পরিণতি আরও অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে। তার কারণ, বিদেশীর স্বার্থের 
চাপে বাঙাল বুদ্ধিজীবীর! তাদের শ্বাতস্ত্র একেবারে বিসর্জন ন! দিলেও, তার 
অনেকটা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্বাতন্ত্রের ঘেটুকু ধার৷ প্রথম 
যুগে ছিল, তা৷ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে পরবতীকালের অবস্থাগতিকে । 


৪6০ বাংলার বিদ্বত্নমাজ 


বর্তমানের ভিন্ন পরিবেশেও সেই ধারার কোনো চিহ্ন তাই খুজে পাওয়। 
যায় না। 

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দেড়শত বছরের এই ইতিহাস নিয়ে একটা ট্র্যাজিডি, 
রচন] কর। যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যস্ত শতবর্ষের ইতিহাস (১৮১৭ 
সালে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্বস্ত) প্রায় একই 
খাতে প্রবাহিত হয়েছে । সেই খাত বা খাল ইংরেজ ইগ্রিনিয়াররাই 
কেটেছিলেন। সেই খাল দিয়ে শিক্ষার দাড় বেয়ে চলবাঁর সময় আমরা 
বিদ্যার তরণীতে যে পাল তুলে দিয়েছিলাম তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল-_ 
“লেখাপড়া করে যে, গাঁড়িঘোড়। চড়ে সে? । কিন্তু খাল কোনে। নদীতে এবং 
নদী কোনো সমুদ্রে গিয়ে মিশল না । খাল বদ্ধ নাল। হয়ে গেল, মজে গেল 
শেষ পর্যস্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সামাজিক সঙ্কট যখন 
গভীর হতে থাকল তখন বুদ্ধিজীবীর মুখেই নতুন শিক্ষানীতির প্রবচন প্রহসনে 
পরিণত হয়ে হলো-_লেখাপড়। করে যে, গাড়িচাপা পড়ে সে? । দেখা গেল, 
গাড়ি যার। সত্যিই চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের অনেকেই লেখাপড়া করেনি এবং 
সমাজের রাজপথে, এমন কি অলিগলিতে পর্যস্ত, যারা তাঁর তলায় দলিত হচ্ছে 
তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নয়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে 
সকলের অগোচরে নিঃশকে যে সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, আজ 
পর্যন্ত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা তার দিকে নির্বাক বিম্ময়ে তাকিয়ে আছেন। 
তার ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি, জটিলতা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছে, অন্নবশ্ন ও 
গাড়িঘোড়ার সমস্তা থাক] সত্বেও, তা৷ থেকে সর্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের মতো 
বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও মুক্তি পাননি । 

খালকাটার কাল থেকে আরম্ভ করি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে 
আযাংলিসিস্ট ও ওরিয়েপ্টালিস্টদের মধ্যে শিক্ষানীতি নিয়ে যে বাকৃযুদ্ধ চলছিল, 
লর্ড মেকলে তার মীমাংসা ক'রে দিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাবে বললেন £ বর্তমানে 
আমাদের এমন একটি শ্রেণী গ'ড়ে তুলতে হবে সমাজে, ধারা শামক ও শাপিতের 
মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে 
ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি মতাঁমত নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন 
খাঁটি ইংরেজ।২ 
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বাঙালী কেন, বুটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষিত শহুরে ভারতীয় বুদ্ধিক্জীবীশ্রেণীর 
এঁতিহামসিক চরিত্র মেকলের এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । 
বাঙালীদের মধ্যে আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে, কারণ আধুনিক 
কালোপযোগী বিগ্যাবুদ্ধি অর্জনের পথে সোত্সাহে ধাত্র। করার স্থযোগ তারাই 
পেয়েছিলেন সর্বাগ্রে। এই দোভাষী বৃদ্ধিজীবীদেরই এঁতিহাসিক টয়েন্বি 
বলেছেন “লিয়াজে। অফিসারশ্রেণী?। 

সভ্যতার পতনের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে টয়েন্বি এই বুদ্ধিজীবী- 
শ্রেণীকে বলেছেন পাশ্চাত্য জগতের “ইণ্টারনা'ল প্রলেটারিয়েট”। ছুই সভ্যতার 
সংঘাতকালে বিজয়া উদ্বোধক সভ্যতার রীতিনীতি ও কলাকৌশল দ্রুত আয়ন্ত 
ক'রে বুদ্ধিজীবীর] নতুন সামাজিক পরিবেশ উদ্বর্তনের যোগ্যতা অর্জন করেন 
এবং মনে ভাবেন ষে ছুই সভ্যতারই উৎকৃষ্ট ফল তার | ব্বেশের ও বিদেশের 
উভয় সমাজের মানুষের কাছে তারা অপরিত্যাজ্য। কিন্তু যত দিন যায় তত 
দেখা যায়, তীদের এই সামান্য সাত্বনাটুকুরও ঠাই নেই সমাজে । মানুষ নিজেই 
ঘে-সমাজে পণ্যতুল্য বা কমোডিটির মতে। সেখানে তার ভিম্যাও-সাপ্লাইয়ের 
সামগ্তস্ত রক্ষা করা সাধনাতীত ব্যাপার। স্ৃতরাং আধুনিক বিদ্যামন্ত্ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় যখন পূর্ণবেগে বুদ্ধিজীবী ম্যাহ্ফ্যাকৃচার্ড হতে থাকে 
তখন অল্পদিনের মধ্যেই বাজারের ডিম্যাণ্ড ছাড়িয়ে ষাঁয় সাপ্পাই এবং 
অতুযুৎপাদনের উপদর্গ হিসেবে বেকার-সমন্য। ইত্যার্দি দেখা দিতে থাকে। 
তোড়জোড় ক'রে উৎপাদন আরম্ভ কর। ষত শক্ত, বন্ধ কর। তত সহজ নয়, 
বিশেষ ক'রে মানুষ-পণ্যের উৎপাদন । তার উপর বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ 
যে-যস্ত্রে কমোডিটির মতো তৈরি হয়, সে-যস্ত্রের আবর্তন বন্ধ কর। খুবই কঠিন। 
তার কারণ, ইনক্রিটিউশনগুলি সমাজের সবচেয়ে মজবুত যন্ত্র, একবার গড়ে 
উঠলে সহজে ভাঙতে চায় না। এই ইনষ্টিটিউশন-যস্ত্রেই মাচষ-পণ্য তরি হয় 
নব সমাজে, বুদ্ধিজীবীরও তৈরি হন। বাংলার সমাজেও ইংরেজ আমলে তাই 
হয়েছে। প্রথম যুগের কয়েকশত ইংরেজি ভাঙা-বুলিসর্বস্ব বাঙালী “বাবু: 
পরবততাঁকালে হাজার হাজার বি-এ পাস এম-এ পাস, বি-এ ফেল এম-এ ফেল 
বুদ্ধিজীবীর দলবৃদ্ধি করেছেন ।৩ 


৪২ বাংলার বিদ্বংসমাজ 


টয়েন্বির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিখ্যাত গল্পের অতূত সাদৃশ্ 
আছে। গল্পটি এক্ষেত্রে অত্যস্ত প্রাসঙ্গিক ব'লে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি ।5 
একবার এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা! করেন-__বিছ্যাপাগর মশাই, আপনি” 
তো] কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দিনিয়র ফেলো, কিন্কু কেন এমন হয়, 
বলুন দেখি? যে ছেলেটি সেকেও ক্লামে পড়ে সেও ঘা লেখে, যে এনট্রান্স 
পান করে সেও তাই লেখে, যে এল-এ পাস করে সেও তাই লেখে, যার! বি-এ 
এম-এ পাস করে তারাও তাই লেখে । কেন এমন হয় বলতে পারেন? এর. 
কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মা-বাপ, এর কি 
কিছু বিহিত করা যায় না? ষে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন লাহোর ছাড়া 
উত্তরভারতে আর বিশ্ববিগ্ভালয় ছিল না। আগ্রা থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীন ছিল, নাগপুর৪ ছিল, লঙ্কাও ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় 
ছুটি গল্প ব'লে একথার উত্তর দেন। তার মধ্যে প্রথম গল্পটি উল্লেখযোগ্য । 

বিদ্যাসাগর বলেন_-সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজ একই হাতার মধ্যে 
ছিল। হিন্দুস্কলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খেত। 
আমর] দেখতাম, আমাদের পয়সা ছিল ন।, মদ খেতে পারতাম না। কিন্তু 
দেখতে দেখতে যখন নেশ। করার ঝোঁক প্রবল হলো৷ তখন আমর কতকগুলি 
উচুক্লাঘের ছেলে বাধ্য হয়ে সন্তায় ছিটে ধরলাম । অল্প খরচে বেশ নেশ। হতে! ॥ 
ক্রমে ঘখন একটু পেকে উঠলাম, আট-দশ ছিটে পর্বস্ত একটানে খাওয়। অভ্যাস 
হলো, তখন আমাদের সখ হলে৷ ষে বাগবাজারের বড় বড় গুলিখোরদের সঙ্গে 
টন্ধর দেব। একদিন বাগবাজারের আড্ডায় গিয়ে দেখি, হলঘরে বসে সকলেই 
বেশ মৌজ হয়ে গুলি টানছে । হুলঘরের পুবর্দিকে সবাই মাটিতে ব'সে খাচ্ছে, 
উত্তরদিকেও তাই, পশ্চিমদিকেও তাই। কেবল দক্ষিণদিকে যার। গুলি খাচ্ছে 
তার! সকলে সাজানে। ইটের উপর বসে আছে। ব্যাপার কি, আড্ডাধারীকে 
জিজ্ঞাস] করলাম, ওর] সব ইটের উপর বসে খাচ্ছে কেন? আড্ডাধারী বললে, 
আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই ষে যে-কেউ একটানে ১০৮টা ছিটে খেতে 
পারবে, তাকে একখানা ইট দেওয়া হবে বনতে। এই কথ! শোন মাত্রই 
আমাদের টক্কর দেবার ইচ্ছ1 উবে গেল। একজন আটখাঁন। ইটের উপর বসে 
আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ও তাহলে কত ছিটে খেতে পারে ? আড্ডাধারী 
বললে, একটানে ৮৬৪ ছিটে । শুনে আমাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। টন্করের 
আশ! ছেড়ে দিয়ে আমরা গুলিখোরদের গল্প শোনার জন্ত উদগ্রীব হলাম? 
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দেখলাম, হাঁত-প1 নেড়ে ফিস্ফিন্‌ ক'রে তারা কি সব গল্প করছে। কাছে 
বঃসে গল্প শুনলাম। যে একখানা ইটের উপর বসেছিল লে বলছে-__চাণক 
চাণক, গোল করাত, মস্ত বড় গোল। তার উপর কাঠ ফেলে দিচ্ছে, ফর্ফর, 
ক'রে কাঠ চিরে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়িবরগা, কোখাও দরজা 
জানলা, কোথাও কোচ-কেদারা বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘে ছু"খানা ইটের উপর 
বসেছিন সে হাত নেড়ে বলল-_-ও আর এমন কি কল! কল হলে গরফের 
কল। একখানা পাথরের বারকোশ, মন্ত বড় বারকোশ ঘরজোড়া, তার উপর 
ছু'খানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরছে । সাহেবর1 তার মধ্যে বন্তা-বন্তা 
মলিন। ফেলে দিচ্ছে । কলের ছুটে মুখ, একট৷ দিয়ে পিপে-পিপে তেল 
বেরুচ্ছে, আর একট! দিয়ে থান-থান খোল। অবশেষে যে আটখান! ইটের 
উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল--ওসব কল কোনে কাজের নয়। আমার 
বাঁড়ি ফরাসভাঙ্গায়। ৰাড়ি গিয়ে দেখি একদিন, কোথাও ঘরবাড়ি পুকুর 
গাছপাল। কিছু নেই, সব মাঁঠ হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে চু'চড়ে পর্যস্ত 
কেবল ধূ ধূ করছে মাঠ। শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ, আর 
চু চড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একট! সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে । একট! দিয়ে পালে- 
পালে গরু যাচ্ছে, আর-একট। দিয়ে গাড়ি গাড়ি আখ যাচ্ছে । মাটির ভেতর 
কোথায় যায়, কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেক খোঁজখবর ক'রে বুঝলাম, 
মাটির ভেতরে কল আছে, কলের একশোট৷ মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে 
বেরিয়েছে । কোনোট। দিয়ে বাতাবী লেবু, কোনোটা দিয়ে মনোহর» 
কোনোট! দিয়ে রসগোল্লা, কোনোটা দিয়ে ছানাবড়া, কোনোটা দিয়ে 
পানতুয়। বেরুচ্ছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখলাম, সবই একরকম তার। মানে, 
একপাকের তৈরি কিনা 1, 

গল্পটি শেষ ক'রে বিদ্যাসাগর বললেন £ “আমাদের ষেসব ছেলে আছে, 
তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাঙ্খাঁফি নিই, পরীক্ষার ফি নিই। 
সবরকমের ফি নিয়ে কলের দরজা খুলে দিই। দেখিয়ে দিই, এইখানে মাস্টার 
আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, 
কালিকলম আছে। দেখিয়ে দিয়ে কলের ভেতর ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে 
দিই। কল ঘুরতে থাকে, অর তার কোনে মুখ দিয়ে সেকে্ড ক্লাস, কোনো।' 
মুখ দিয়ে এল-এ, বি-এ, এম-এ বেরুতে থাকে । কিন্তু টেস্ট ক'রে দেখ, 
সকলেরই একরকম তার। একপাকের তৈরি কিনা !, 
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গল্পটি আধুনিক শিক্ষানীতির চমৎকার বূপক। একই গল্পের মধ্যে একাধিক 
বূপকের সমাবেশ হয়েছে । গুলিখোরদের ইটগুলিকে বিশ্ববিচ্ভালয়ের ভিগ্রীর 
সঙ্গে তুলন! কর] চলে। সব ভিগ্রীধাপী কলের গল্প বলে। যার ঘত বেশি 
ডিগ্রী তার কল তত বেশি তাজ্জব । তিনি তত বেশি ছিটে একটানে খেয়ে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরে মাস্টার মশায় হয়ে তিনিই আবার ছাত্রদের 
ছিটে ধরতে শেখান এবং ধীরে ধীরে একটানে বু ছিটে টাঁনবার কলাকৌশলটি 
শিখিয়ে দেন। এও রূপক, আবার শতমুখী কলটিও রূপক। টয়েন্বি থে 
বুদ্ধিজীবীর ম্যানুফ্যাকৃচারিডের কথা বলেছেন, বিদ্যানাগরের রূপক গল্পের মধ্যে 
তার 'প্রসেস্টি' হ্ুন্বরভাবে পরিস্ফুট হয়ে. উঠেছে। উনিশ শতকের চতুর্থ 
পাদেই যে বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিষ্যাযস্ত্রে বুদ্ধিজীবীর উৎপাদনের হার বাজারের 
(প্রধানত বাধা-মাইনের চাকরির ) চাহিদ! ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তা বিদ্যাসাগরের 
গল্পের নীতি থেকে বোঝ! যায়| 


বাধা-মাইনের চাকরির ক্ষেত্র এমনিতেই সংকীর্ণ । তবু যে-সমাঁজে ধনতন্ত্রে 
স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছে স্বচ্ছন্দগতিতে, সেখানে আপিম-ইনস্রিটি উশনের 
আধিক্যের জন্য চাকরিজীবী বুদ্ধিজীবীর জীবিকার সমস্যার সমাধান 
অনেকট] সম্ভব। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশের সেরকম কোনো 
ন্থযোগ এতিহাসিক কারণেই ঘটেনি ব'লে, বুদ্ধিজীবীর চাকরির ক্ষেত্র বরাবরই 
সংকীর্ণ ছিল। তার উপর, সরকারী চাকরির প্রতি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
আকর্ষণ ছিল গোঁড়া থেকেই বেশি । কারণ তার নিশ্চিন্তত1 বেশি । সেইজন্য 
তার সামাজিক যূল্য একসময় খুব বেশি ছিল। তিনশো! টাকা মাইনের 
ভেপুটির সামাজিক কদর ছ'শে। টাক] মাইনের স্ণাগরী প্রতিষ্ঠানের অফিসারের 
চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বিবাহবাজারের পাত্র নির্বাচনকালে তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া! ষেত। সরকারী পোষকতাঁর এই সামাজিক মর্যাদ! অনগ্রসর 
সমাজ-জীবনেন্স লক্ষণ। ধনতঙ্ত্রের অবরুদ্ধ গতির ফলে আমাদের সমাজে 
পশ্চিমের মতো “ম্যানেজেরিয়াল” শ্রেণীর বিকাশ হয়নি এবং বেসরকারী শ্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানের চাকরির পদমর্যাদাও বাড়েনি। কেবল সরকারী বন্দরে সবরকমের 
বুদ্ধিজীবীর ভিড় বেড়েছে । বাংলায় অনেক বেশি বেড়েছে তার কারণ 
বাঙালীর শ্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র থেকে, উদ্যম ও ধধ্ষের অভাবে, 
ক্রমেই অবাঁঙালীদের ছার স্কুনচ্যুত হয়েছেম। তার ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের 
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সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর আস্তরিক সম্পর্ক বিশেষ গণ্ড়ে ওঠেনি । ক্রমেই তাদের 
জীবন সরকার-মুখাপেক্গী হয়ে উঠেছে । উড সাহেব তাঁর ১৮1৪ সালের 
বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রাস্ত ভেস্প্যাচে সরকারী চাকরির প্রতি শিক্ষিতশ্রেণীর এই: 
মোহের কথা মনে করেই বোধ হয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন £ 
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উড সাহেবের হু'শিয়ারীতে বাংলায় অন্তত কোনে কাজ হয়নি। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনকার বাংলাদেশে নয়, সাব! 
ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রপারে এই বিশ্ববিগ্যালয় হয়েছে সর্বশেষ 
বিগ্যাকেন্ত্র। নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয়ের দানও 
অতুলনীয় । আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (বাঙালী তো৷ বটেই ) কয়েক- 
পুরুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্যাতেই মাজ্ষ হয়েছেন বল! চলে। কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ও যে আধুনিক যুগের সমাজের একটি দুঢযূল “ইনটিটিউশন', সেকথা 
সামাজিক সমন্যার আলোচনাকালে ভূলে যাওয়! উচিত নয়। যে-সমাজে যে 
ইন্ষ্রিটিউশন ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে, তার মধ্যে সেই সমাজের ভালমন্দ দোষ 
ছুইই থাকে । গুণের চেয়ে ক্রমে দৌষগুলি মারাত্মক হয়ে ওঠে, কারণ' 
প্রতিষ্ঠানের দেহে ব্যাধির বীজাণুর মতো তার -ক্রিয়। হতে থাকে । সামান্ত 
একটি বিষাক্ত বাঁজাণুর সংক্রমণে ঘেমন অতিন্স্থ মানুষও ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে 
যায় এবং তার সর্বাঙ্গে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে, সামাজিক ইন্ঠিটিউশনের ক্ষেত্রে 
দোষের ক্রিয়াও ঠিক সেইভাবে হয়। বিশ্ববিষ্ঠালয়ও যেহেতু এই ধরনের 
একটি ইনস্টিটিউশন, এই সংক্রমণ থেকে তাই তার পক্ষেও আত্মরক্ষা কর সম্ভব 
হয়নি। কলিকাতা বিশ্ব্চালয় শুধু নয়, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই হয়নি 
অল্পকালের মধ্যেই তার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, সিগ্ডিকেট সিনেট থেকে 
আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যস্ত। শিক্ষার ক্ষেত্র চাকরি ও গোঁঠীগত- 
ব্যক্তিগত প্রভূত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বাংলাপ্প আরও ব্যাপকভাবে 
হয়েছে, তার কারণ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় বেশি, তাঁদের মধ্যে গ্রতিঘস্ৰিতা 
বেশি এবং তার চেয়েও বড় কথা, কেবল সরকারী চাকরি ছাড়া সমাজের 


৪৬ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


অন্তান্ত স্বাধীন কর্মক্ষেত্র থেকে (যেমন অর্থনৈতিক ) তার! প্রায় বিচ্ছিম্ন। 
আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তাই তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং তার 
সঙ্গে যতরকমের চারিত্রিক নীচতা! দীনতা৷ সবকিছুর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে 
সেই প্রতিষ্ঠান। আজ তারই পুপ্রীতৃত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাংলার 
বিদ্ৎসমাজে। 

আজ থেকে পঞ্চাখ-বাট বছর আগে, কলিকাত। বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠার 
অর্ধশতান্দীর মধ্যেই কিভাবে এই অসস্তভোষ বাঙালী বিদ্বংসমাজের মনে ধূমায়িত 
হয়ে উঠেছিল ত1 ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
কয়েকশত সমদাময়িক পুস্তকপুস্তিকা থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়] যায়। একজন 
লিখছেন (১৯০১ ), দিনেটে ও সিখেকেটে এমন সব লোক ধীরে ধীরে ক্ষমতা 
দখল ক'রে বসেন, ধার্দের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন সমস্ত 
ব্যাপারটাই কেবল প্রভৃত্বের ব্যাপার হয়ে ওঠে এবং সিগ্িকেটের মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ব্যক্তি সর্বব্যাপারে ও বিভাগে একচ্ছন্ত্র কর্তৃত্ব করেন। যত কমিটি, 
ঘত বোর্ড, সব তাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও প্রভৃত্বরক্ষার স্বার্থে গঠিত হয় ।৬ 
একথা বর্তমানে আরও শতগুণ বেশি সত্য। কলকাতা কর্পোরেশনের 
চাইতেও নিকু্ই ও ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্া(লয় | আর 
একজন লিখেছেন (১৯০১) কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিষ্ঠার আগেও 
আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার বিদ্বানদের সঙ্গে, বিশ্ব- 
বিষ্যালয়ের দু'চারজন কৃতীদের বাদ দিলে, অধিকাংশ শিক্ষিতেরই স্ট্যাগ্ডার্ডের 
অনেক অবনতি হয়েছে দেখা যায়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমযুগে ধারা 
শিক্ষা পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের শিক্ষিতদদের অন্ুন্নতস্তরের কোনো 
তুলনাই হয় না। তার মানে কি এই যে বাংলায় প্রকৃত প্রতিভাবানের অভাব 
ঘটেছে? তা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও মারাত্মক গলদ আছে নিশ্চয়।? 
অন্য একজন এ সম্বন্ধে লিখেছেন (১৯০১) ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিষ্থালয়ের 
তৈরি বিদ্বানদের মধ্যে প্রকৃত চিস্তাশীল মনীষীর বিকাশ হচ্ছে না । মৌল 
চিন্তার শক্তি শিক্ষিত বাঙালীর কমে যাচ্ছে, প্রতিভাবানের সংখ্যাও দিন দিন 
কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীরা, ধার] অধ্যাপনা! শিক্ষকতা করেন 
তারাও, লেখাপড়ার চর্চা করেন না । যা! মুখস্থ ক'রে তারা একবার ডিগ্রী 
পেয়েছেন ভাই তাদের সারাজীবনের মূলধন। তাতেও গলদ অনেক । কেবল 
সুখস্থেও কাজ হয় না, পরীক্ষক-অধ্যাপকের প্রিয়পান্ত্র ও মোসাহেব ছওয়। চাই। 


বাঙালী বিদ্বতৎসমাজের সমস্তা ৪৭ 


একদল ব্যক্তি ঘুরেফিরে প্ররশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হন, এবং তাদের খেয়ালখুশি 
মতামত, এমনকি বিদ্যার দৌড় কতদূর সে-সম্বন্ধে অবহিত ন] হ'লে কোনো 
পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষার এই ব্যবস্থার জন্তই আমাদের 
দেশের সংস্কৃতি ক্রমে একটি যাঁস্রিক ইণ্ডাত্রিতে পরিণত হয়েছে ।৮ ৪ 
এদেশের শিক্ষাব্যবস্থ। সম্বন্ধে এরকম সমালোচন। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাবিদ্রা 
প্রকাশ্টে অনেক করছেন। এবিষয়ে তদস্তও কম হয় নি। কিন্তু অর্ধশতাবদী 
আগেও যে এরকম সমালোচনা বিদ্বংজনমহলে হতো, এগুলি তার প্রমাণ । 
ইংরেজরা যে শিক্ষানীতি ও বাবস্থাকে বান্তব রূপ দিতে গিয়ে বিশ্ববিচ্তালয়ের 
মতো ইনস্টিটিউশন গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার পরিণাম "শিব গড়তে 
গিয়ে বাঁদর গড়ার” মতো হয়েছে । সমাজের অন্ত আর যেকোনে। পাচট! 
প্রতিষ্ঠানের মতো, এবং তার চেয়েও জঘন্য হয়েছে তার অবস্থা । শিক্ষায়তনের 
দঙ্গে কমাসিয়াল প্রতিষ্ঠানের কোনো পার্থক্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য যখন 
চাকরি (অধ্যাপনাও চাকরি ) তখন বিদ্যার যেটুকু মূলধন সম্বল ক'রে 
সেই লক্ষ্যে পৌছনো৷ সম্ভব তার বেশি বিদ্যা অনাবশ্তক। এ-সমাজে 
যেমন কয়েকশত বা কয়েক হাজার টাক] মাত্র যূলধন নিয়ে লক্ষপতি- 
কোটিপতি হওয়ার যথেই্ট সম্ভাবনা থাকে এবং হয়েছেনও অনেকে, তেমনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মোলাহেবীলব্ধ ভিগ্রীচিহ্নিত সামান্ত বিদ্যার যুলধন নিয়ে মহা- 
বিদ্ধানের স্তরেও রাজপোষকতীয় অথবা] বিদ্বানদের আমলাচক্রের পোষকতায় 
অনেকে উন্নীত হয়েছেন। সাধারণভাবে অধ্যাপকশ্রেণী ব। শিক্ষকশ্রেণীর 
অজিত বিদ্যার স্থিতিশীলতা! দেখলেই তা বোঝা ষায়। গণিতের উত্তম স্কলার 
সারাজীবন ধ'রে ছাত্রদের কাছে একই ফরম্যুল যন্ত্রের মতো! আবৃত্তি করছেন, 
ইতিহাসের রত্ব পচিশ বছর ধ'রে পড়াচ্ছেন অশোকের ও আকবরের কীতিকথা, 
আর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিজিক্স-কেমিস্রির সুত্র আওড়াচ্ছেন। পরিবর্তনশীল 
জ্ঞান-জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সুদূর সম্পর্কও নেই, কারণ তা সিলেবাসে 
নেই এবং চাকরি বজায় রাখার জন্য তার দরকার হয় না, উন্নতির জন্তও না। 
নিজেদের জ্ঞানবিদ্ার ক্ষেত্রেই তারা অল্লকালের মধ্যে কৃপমণ্ডুক হয়ে যান। 
অন্যান্ত বিদ্ভার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, এবং সম্পর্ক রাখাও 
তারা তাদের ক্কলারশিপ-বির়োধী ব্যাপার বলে মনে করেন। গণিতজ্ঞ ও 
বিজ্ঞানী ধিনি তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য সন্বদ্ধে একেবারে অজ, সাহিত্যিক 
&€ এতিহাসিক ধিনি তিনি বিজ্ঞানের যুগে বান করেও ভার সাধারণ হুত্রগুলিও 


৪৮ বাংলার বিদ্বংখসমাজ' 


জানেন না। এইখানেই শেষ নয়। গ্রীক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ধিনি তিনি 
ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তার বিশেষ অজ্ঞতার ব্যাপারে আদৌ লজ্জিত নন।. 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক্সপার্ট ফিনি তিনি উনিশ শতক সন্বস্বে, 
কৌতুহুলীও নন। চুড়ান্ত হলো, অষ্টা্শ শতাব্দীর 'ইকনমিক' ইতিহাসে যিনি 
“ডর উপাধি পেয়েছেন, তিনি সেই শতাব্দীরই রাজনৈতিক বা সাঁমাজিক- 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানেন না ব'লে গর্ববোধ করেন, কারণ ওগুলি তার 
স্পেশ্তালাইজেশনের* বিষয়বহিভূর্ত। 

আধুনিক যন্ত্রকাণ! ধনমত্ত সভ্যতায় বিদ্যার হাল হয়েছে এই । হাল সম্বন্ধে 
এতদিন চিস্তাশীল শিক্ষাবিদ্রা সচেতন হয়েও উদালীন ছিলেন, একেবারে 
হালে তাদের সেই উদ্দামীনতার ঘোর কেটেছে । সম্প্রতি তার! "হিউয্যানিটিজ" 
সায়েন্স ও “টেকনলজির+ জ্ঞানের মধ্যে একট। সামপ্ুন্য স্থাপনের সঙ্বল্প 
করেছেন। কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ সমাজসচেতন স্থিত প্রাজ্ঞ মানুষ 
তৈরি হয় না, তার ব্দলে আধা-মাহ্ুষ সিকি-মান্ৃষ একপেশে ও একচোখো 
মাছগষ তৈরি হয় দেখে তার। সন্ত্রস্ত হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার ফলে জ্ঞানের 
তৃতীয় চক্ষু তো খোলেই না, ঈশ্বরদত্ত দুই চক্ষুর মধ্যে একটি কিছুটা খেলে, 
অন্টি মুদিতই থাকে । একচচ্ষু হরিণের মতো! অবস্থা হয় বিদ্ব্সমাজের | 
যন্ত্রযগের খগ্ডিত-বিখপ্তিত শ্রমের মতো! শিক্ষা ও বিগ্যাবুদ্িও খণ্ডত-বিখগ্ডিত, 
হয়েছে এবং যন্ত্রের এক্সপার্ট ও টেকনিশিয়ানের মতো বিদ্যার এক্সপার্ট 
বেড়েছে। কোনে বিরাট শিল্পকারখানার মজুরদের মতে! অবস্থ। হয়েছে 
এঘুগের সমাজ-কারখানার বিদ্বৎ্জনদের | বিদ্যার ও বিদ্ৎংজনের এই যাস্ত্রিকত! 
বা মেকানাইজেশন এবং অতিবিভাজ্যতা বা ভিপার্টমেপ্টালাইজেশন, আধুনিক 
বিদ্বসমাজের সবচেয়ে বড় সমহ্থ| ও সঙ্কট । এ-সম্বন্ধে বর্তমান যুগের ছু'জন 
বিখ্যাত মনীষীর মতামতের কথ। মনে পড়ছে, একজন সমাজবিজ্ঞানী, আর- 
একজন কবি-শিল্পী। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম্‌ এযুগের বিদ্বৎজনদের এই 
খণ্ডিত রূপের কথা স্মরণ করেই তাদের করেকটি গোষীতে ভাগ করেছেন,, 
যেমন “পলিটিক্যাল” “অর্গ্যানাইজিং” “ইন্টিলেকচ্যুয়াল', “আর্টিহিক?, 'মর্যাল+ 
ও “রিলিজিয়াস”।৯ কবি টি. এস. এলিয়ট আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা, 
প্রসঙ্গে তীর একটি রচনায় প্রধানত ম্যানহাইমের মতামতের সমালোচন। ক'রে 
বলেছেন ষে এ যুগের বিদ্ধৎসমাঞ্জে এই বিভাজ্যতার সমস্যা অনন্বীকার্য। কিন্তু 
তার সবটুকুই নিন্দনীয় নয়। বিভাজনের খানিকট। প্রয়োজন আছে, ভালোর, 
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জন্যই | তবে যেভাবে বা যেরূপে তা বর্তমান সমাজে দেখা যায়, তার সবটুকু 
সমর্থনীয় বা প্রশংসনীয় নয়। এযুগের সংস্কৃতির একটা প্রধান দুর্বলতা হলো, 
বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা । রাজনৈতিক দার্শনিক শিল্পী ও বৈজ্ানক, 
কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই এবং তার জন্ত ক্ষতি সকলেরই হয়। 
সমাজের দিক থেকেও তা কল্যাণকর নয়। বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিক 
বিচ্ছিন্নতা এবং সঙ্ঞান স্তরে ভাবের আদানপ্রদানের অভাব, বর্তমান সমাজের 
সবচেয়ে বড় সমস্তা ।১০ 

এ-সমস্যা বাংলার বিদ্বংসমাজেও প্রকট । বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি 
হয়েছে কেরানী-কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে । সংস্কতিক্ষেত্রেও তার 
মর্মান্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুটিশ শিক্ষানীতির এই পরিণাম 
সম্বন্ধে একজন লিখেছেন--১১ 
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এমনকি, মেকলের দত্তোক্তিরও বহ্বাড়ম্বর সার হয়েছে শ্রধু। তিনি যে 
ভারতীয় মেটে রঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেঞ্জের সংষমী ও বিজ্ঞানী মনটি 
গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ব্যর্থ হয়েছে । তার উদ্দেশ্যের আংশিক 
সাফল্য হয়েছে শাসক ও শাপিতের মধ্যে একটি দৌভাষীশ্রেণীর বিকাশের 
মধ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার কোনে। আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউ- 
ম্যানিজম্‌ কোনো কিছুই শেষ পর্যস্ত স্থায়ী ও ব্যাপক'ভাবে বাঙালী বাঁ ভারতীয় 
বিদ্ৎসমাজের চরিত্রে বা। বাধতে পারেনি । তার প্রধান কারণ, দেশের 
জলবাযু-মাটির গণ বদলায়নি । পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে 
এদেশের বধিষু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর্দের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে 
প্রথম দিকে উনিশ শতকে তার বিস্ময়কর অঙ্কুরোদ্গমে আমরা ধাধিয়ে গেছি। 
ভেবেছি, তথাকথিত নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে। 
তাও আসেনি। কারণ পুরনো ' মাটিতে নতুন বীজের পরিপূর্ণ উদ্গম সম্ভব 
হয়নি। সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের মৌল কাঠাম খানিকট! বদলেছিল ঠিকই। 
তার ফলে সমাজের গড়নও ষে কিছুট। বদলায়নি তা নয়। কিন্তু মধ্যপথেই 
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এই পুরাঁতনের ভাঙন ও নতুনের গড়নের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
পরাধীন উপনিবেশের আৃষ্টে যা হওয়া! স্ভব তাই হয়েছিল। অস্কুরেই তাই 
পাশ্ত্তাশিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে গেছে । মেকলে খুব বড়াই ক'রে 
লিখেছিলেন £১২ 
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অতিবিশ্বাসের কি মোলায়েম আত্মসন্তোষ ! লর্ড মেকলে কতকট। '“লর্ডলি, 
ভঙ্গিতে বলেছেন : আমার দৃঢ়বিশ্বাম, যর্দি আমাদের শিক্ষানীতি কার্ধকর হয় 
তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও আস্ত্রাস্ত বাঙালী সমাজে 
কোনো যুতিপৃ্জকের অস্তিত্ব থাকবে না । এবং আমাদের তরফ থেকে কোন- 
রকমের ধর্যান্তরের চেষ্টা না ক'রেও এই ধরনের সামাঁজিক রূপান্তর ঘটানো 
সম্ভব হবে| ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও দরকার হবে না। কেবল 
নতুন শিক্ষালব জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য-সাধন করা যাবে। 
কৃটনীতিজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ হিমেবে মেকলে হয়ত ধুরদ্ধর ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত 
তার এই বালকোচিত উক্তি শুনেই বোঝা যায়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক সুত্র সন্বদ্ধেও তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না । কি ধরনের 
উপাদানের ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ায সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় তা তার 
অজানা! ছিল। তাই ব্যক্তিগত পত্রে তার এরকম মনখোল। উক্তি করতে দ্বিধা 
হয়নি। কোনো নীতি বা আদর্শ বা পরিকল্পনা, তা যত বড় অতিমানবেরই 
উত্তপ্ত মস্তিক্ষপ্রন্থুত হোক না কেন, উপর থেকে উপলখণ্ডের মতে। সমাজের বুকে 
নিক্ষেপ করলে তাতে সামান্ধ জলতরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে,হয়ত, কিন্ত সমাজের 
অস্তংস্থল পর্যস্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে না। সেরকম আলোড়ন ছাড়া সমাজের 
স্থায়ী পরিবর্তনও হয় না । মেকলের ত্রিশ বছরের হিসেবের কথা উপেক্ষ। করাই 
বাঞ্ছনীয় । একশো-ব্রিশ বছর পরেও আমর] আজ দেখতে পাচ্ছি, মেকলের 
রোপিত আমগাছে অঞ্ঠাড়া ফলেছে। বাংলার সন্তরাম্ত বিদ্বৎপমাজে আজ 


বাঙালী ধিদ্বতৎ্সমাজের সমস্যা ৪০ 


বরং এমন একটি লোক খুজে পাওয়াই কঠিন ধিনি যাবতীয় ধর্মীয় ও 
সামাজিক কুস'স্কারে বিশ্বাসী নন। যাবতীয় মৃত কাণ্টের কঙ্কালকে 
মহাসমারোহে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ আজ তাদের মধ্যে প্রবল । জীবনের 
প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিঙ্গীবীর ব্যর্থতার প্রকাশ ব'লে এই উপনর্গ 'ব্যাথ্য। 
কর] যায় এবং করলে ভূলও হয় না| কিন্তুব্যর্থতার বেদন। অন্ত উপায়েও 
আত্মপ্রকাশ করতে পারত, মৃত কাণ্টের শ্বশানে ঘুবপাক না খেয়ে। 
আত্মভিমান অভিযোগ অবিধান ও নিঃসঙ্গতা হয়ত তারের কাম্য হতো। 
অতিচেতন সজাগবুদ্ধি মুষ্টিযেয় কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর হয়ত আজ কাম্য 
তাই। কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই অতীতের মৃত আদর্শের শ্মশানের পথে 
যাত্রী, বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ভবিষ্যতের প্রতি আস্বাহীন। 


যে-কোনে। ব্যবহার্য পণোর বাজারদর একট! নিয়ম মেনে ওঠানাম। করে, 
অর্থনীতির ছাত্ররা তা বিলক্ষণ জানেন প্রতিযোগিতার মোটামুটি সুস্থ ও 
দ্বাধীন পরিবেশে এই বাজারদরের নিমের ব্যতিক্রম হতো! না সাঁধারণত। 
ক্যাপিটালিজমের যৌবনক।লে স্বর্ণযুগে অর্থতত্ববিদ্রা এই সমস্ত নিয়ম রচন। 
করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ক্যাপিটালিজমের এমন কতকগুলি পরিবর্তন 
হয়েছে ষার ফলে ক্লাসিকাল যুগের কোনো নিয়মই আর সত্য বলে টি'কে 
থাকতে পারছে না। প্রতিযোগিতা বা কম্পিটিশনের সেই স্বাধীন সুস্থ 
পরিবেশও আজ আর নেই। আজ তার বিচিত্র সব ব্ববিরোধী নাম-_ 
মোনোপোলিস্তিক কম্পিটিশন, ডুয়োপোলি, ওলিগোপোলি ইত্যাদি । খোলা 
বাজারে ক্রেতার্দের কোনো স্বাধীনতা নেই বাঁজারদর নির্ধারণে, বিক্রেতার 
উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও তার সীমাবদ্ধ | ছুজন তিনজন ব! চারপাচজন 
উতপার্দক-বিক্রেতা পরোক্ষ বা অপরে।ক্ষ চুক্তি অহন্ন্যায়ী পণ্যের বাঁজারদর 
নির্ধারণ করেন। ক্রেতার স্বাধীনত। নেই, জ্রিনিসের সত্যিকারের মূল্য 
যাচাইয়ের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ, কারণ “ফ্রি মার্কেট? ব। “ক্রি কম্পিটিশন? ব'লে কিছু 
নেই আর। ক্যাপিটালিজমের চরিত্রের এই যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে, এ 
সম্বন্ধে আমাদের সম্যক চেতনারই বিকাশ হয়নি ।১৩ সমাজের বিগ্যাবুদ্ধির 
ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের গ্রভাৰ পড়েছে স্পষ্টভাবে । বিগ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
স্বাধীন প্রতিযোগিতার দিন চলে গেছে, তার একট লোকদেখানো খোলন 
আছে শুধু। সরকারী ব। বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রকাগ্ত পরীক্ষার 


৫২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বহর যতই বাড়,ক, তার অন্তরালবর্তী অনৃশ্ট বিচারকমগ্ডলীর প্রভাব যে 
কতখানি তা সমাজের কারও আজ অজানা নেই। এযুগের জিনিসের মূলা 
যেমন বিজ্ঞাপনের বাহারে নির্ধারিত হয় এবং বাইরের প্যাকেটের চটকে তার 
কাট্‌তি বাড়ে, তেমনি বিদ্যানুদ্ধি ও প্রতিভার ও যাচাই হয় বিজ্ঞাপনে ও বাইরের 
খেতাবের চটকে । এর মধ্যেও ষে ছুচারজন প্রত বিদ্বান ও প্রতিভাবান 
যোগ্য সমাদ্দার পান না তা নয় (ছুচারটে চমকৃলাগানো। প্যাকেটের মধ্যেও 
যেমন ভাল জিনিস থাকতে পারে তেমনি ), কিন্তু দেটা দৈনচক্রের ব্যাপার ও 
ব্যতিক্রম। আমাদের আলোচ্য সামাজিক “ব্যতিক্রম” নয়, সাধারণ সামাঁজ্কি 
গতি ও প্রর্তি। সাহিত্য শিক্ষা জ্ঞানবিদ্া ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আজ তাই 
প্যাকেট লেবেল ও বিজ্ঞাপনের বাহাছুরির যুগ এসেছে । বর্তমান যুগের শিক্ষ। 
ও বিদ্যার ক্ষেত্র সন্বদ্ধে ম্যানহাইম বলেছেন £১৪ ্‌ 
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শিক্ষা ও বিছ্যাচর্চার ক্ষেত্র থেকে অহ্থসদ্ধিৎস৷ প্রায় অন্তর্ধান করেছে। 
্্যাপ্ডার্ড প্যাকেটআট। লেবেলমার! বিদ্যা ক্রমে বি্যার্থীর কৌতুহলী ও সন্ধানী 
মনকে অপাড় অচৈতন্ত ক'রে দিচ্ছে। যে-বি্যার পদ্ধতির মধ্যে সন্ধানী 
মনের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনো স্থযোগ নেই, খানিকটা মুখস্থ এবং অনেকটা 
পরীক্ষক-তোষণের উপর ঘ। নির্ভরণীপ, সেই বিষ্যা অর্জন ক'রে ধারা বিদ্বান 
হন তীর! জীবনের যে-কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন সেখানেও যঙ্তুবৎ কাজ 
করবেন। তাদের নিজন্ব কোনে! বিচারবুদ্ধি বিবেচনাঁশক্তি ব'লে কিছু 
থাকবে না, বিরাট যন্ত্রের নাটবণ্ট,র মতে] অবস্থা হুবে তার্দের এবং যুগের ব। 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখেও তার। চলতে পারবেন না। 

শিক্ষা ও জ্ঞানবিদ্ার যখন এই অবস্থা তখন জনশিক্ষার প্রসার হচ্ছে 
প্রতিদিন এবং শিক্ষিতেষ্নি সংখ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছে দ্রুতহারে। সেটা নিঃসন্দেহে, 


বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্ত €৩ 


সামাজিক শুভলক্ষণ এবং গণতাম্্ক আদর্শের অগ্রগতির প্রমাণ। তার 
ফলাফলও শুভ হওয়া উচিত. ছিল। উচিত ছিল বলছি কারণ কোনে! দেশের 
বিদ্বৎসমাজে (বা যে-কোনো সামাজিক শ্রেণীতে ) যত নতুন তরুণ শিক্ষিত ও 
বিদ্বান-বুদ্ধিমানের আমদানি হয় ততই মঙ্গল। তাতে বিদ্বংসন্দাজের 
স্থিতিশীলতা বা কৃপমণ্ডুকতা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে । নতুন ধারা 
তার! যদি সত্যিই নতুন মন, নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাহলে তার। পূর্বের বন্ধ 
চিন্তাধারার ও কর্মধারার পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান 
যুগের সমাজের মতো যে-সমাজ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় “ইন্ঠিটিউশানালাইজ ভ, 
সেখানে নতুনের উপর পুরাতনর! তাঁদের নিজেদের ছাপ মেরে দেবার স্থযোগ 
খুব বেশি পান। অর্থাৎ যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র 
তৈরি হয়। যে অধ্যাপক্ ব1 শিক্ষকদের নিজেদের অনুসন্ধিংসপা লোপ পেয়ে 
গেছে, নিছক চাকরির স্বার্থে চবিত বিদ্যার চর্ণে যারা দিনগত পাপক্ষয় 
করেন, যে বিথান ব্যক্তি অজিত বিদ্যার সামান্ত পুজি নিয়ে ছুতিনহাজারী 
মনপবদারের গদ্দিতে বসে আছেন, যাদের জ্ঞানার্জনের সমস্ত আগ্রহ স্থার্থবাদ 
ও স্থবিধাবার্দের অনলে ভস্মীতৃত এবং যাঁর! ইন ্টিউশনের বৃহৎ ছত্রছায়ায় 
নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত, তারা কখনও তাদের ছাত্রদের চিস্তাশীল কৌতুহলী ব। 
অনুসন্ধানী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। নিজেদের চালাকির 
কৌশলে মহৎ কার্য করবার শিক্ষাই তীর। তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন এবং 
তরুণরাও ম্বভাবতই "মহাজ্ঞানী মহাজনের” যে পথ অনুসরণ ক'রে বর্তমান 
সমাজে 'প্রাতঃম্মরণীয়” হয়ে ওঠেন সেই পথ ধ'রে চলতে চেষ্টা করেন। ফলে 
নতুন বুদ্ধিজীবীর কাছ'থেকে পরিবর্তনের ষে প্রত্যাশা থাকে, বর্তমানের বুহুৎ 
ইন স্টটিউশনবদ্ধ সমাজে তাও সম্ভব হয় না। বিদ্যাবুদ্ধির প্রবাহে ক্রমেই চড়া 
পড়তে থাকে । 
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বাংলার বিৎসমাজও আজ এই সমস্যার সম্মুশীন। তার জীবিকা-সমস্তা 
অনন্বীকার্য নয়। উপেক্ষণীয় তো নয়ই। চাকরির আদশে, বিশেষ ক'রে 


৫৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ: 


সরকারী চাকরির আদর্শে, ধাদের আধুনিক শিক্ষার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে 
এবং ক্রমে যারা কারখানার যস্ত্রোৎপন্ন পণ্যের মতে] বিদ্বানে পরিণত 
হয়েছেন, জীবিকার সমস্যা দেড়শে। বছরের মধ্যে তাদের ক্রমে জটিল 
হওয়া স্বাভাবিক । কারণ ক্রমেই তাদের সংখ্য। বাংলাদেশে ভ্রুতহারে বেড়েছে 
এবং মধ্যবিত্তের বড় একট। অংশ যেমন বাংলাদেশে “শিক্ষিত” পদবাচ্য তেমন 
ভারতবর্ষের আর অন্ত কোনে! প্রদেশে নয়। এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বাঙালী 
মধ্যবিত্তের (ষাদের নিয়ে “বিদ্বৎসমাজ? গ'ড়ে উঠেছে ) সংখ্যান্পাতে সরকারী 
ব। বেসরকারী কোনো চাকরির সংখ্যা বাড়েনি। তার উপর বাংলার বাইরের 
প্রদেশে শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিপত্ভির যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। কারণ 
ইংরেজের আমলে যেসব প্রদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্রের প্রসার নানা কারণে 
ঘটেনি, আজ তার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। সুতরাং বাঙালীর চাকরির ক্ষেত্র এবং 
সরকারী পোষকতার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। সমস্তা এক্ষেত্রে 
থাকবেই এবং ক্রমেই তার ফলে অসস্তোষও বিদ্ধৎংসমাজে ধূমায়িত হয়ে উঠবে। 
কিন্ত সবচেয়ে বড় সমস্তা হলো বাঙালী বুদ্ধিজীবীর 4726611900001] 06981- 
০20০:,-এর সমস্যা । হয়ত এ-সমন্ত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর | ম্যানহাইমেব 
মতে। ছে) বুদ্ধিজীবীর এ-সমস্তা বর্তমান যুগের আন্তর্ভাতিক ও আস্তর্সামাজিক 
সমস্যা । বর্তমান সমাজ ও তার ভেতরকার সব দৃটমুল ইন স্টটিউশনের গড়ন 
না বদল করলে হয়ত এ-সমস্তার প্রতিকার সম্ভব নয়। সেই গড়নও বদলাচ্ছে 
আজ, সমাজের ভ্রত গণরূপায়নে (060709019015201018) | তার ফলে আবার 
নতুন ক'রে সব সমস্তা দেখা দিচ্ছে, বিশেষ ক'রে বুদ্দিজীবীদের সামনে | তার 
জটিলতাও কম নয়। আপাতত সমন্তা-সমাধানের কোনে। রেডিমেড ফরয্যুলা 
কিছু দেখা যাচ্ছে না । সামাজিক গণক্ষপায়নের ধারা কিরকম হবে এবং তার 
ফলে নতুন কি ধরনের সব সমস্তা দেখা দেবে, তার জা'ভাস যেটুকু পাওয়া যায়, 
সোশ্তালিস্ট ডেমক্রাসীর পরীক্ষা থেকে, তাতেও উল্লসিত হয়ে বল যায় না যে 
সব সমহ্যার সমাধান হয়ে যাবে । জীবিকার চেয়ে ষে জীবন আরও বৃহত্তর 
এবং উদ্রের চেয়ে মগজের স্বাধীন চিন্তা বুদ্ধি ও মননের প্রতি যে মানুষের 
সহজাত.অনুরাগ কম নয়, তা আজ নতুন সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-ক্ষেত্রেও পদে 
পদে সঙ্কটের আঘাতে বোঁঝা যাচ্ছে। সামাজিক গণকূপায়ণে বুদ্ধিজীবীর, 
স্ুরদ্বাতঙ্থ্য নিশিহু হবার সম্ভাবনা রয়েছে । তা! যদি হয় তাহলে তো বুদ্ধি- 
জীবীর বা 'বিদ্ৎসমাজের সঞ্জু বলে কোনো সমস্থার স্বতন্ত্র আন্তিত্বই থাকবে 


ছা 
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না। তা নিয়ে এত মাথা! ঘামানোরও প্রয়োজন হবে না । কিন্তু কি হবে না- 
হবে আপাতত বলা যাচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানীরা কেবল ট্রে বা গতির 
কথ! বলতে পারেন, রাজনৈতিক জ্যোতিষীদ্দের মতো কোনো নিশ্চিত 
ভবিষ্যদ্বাণী কর তাদের পক্ষে অসভব। 5 
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সভা-সমিতি ও রাব-সোসাইটি-আ্যাসোসিয়েশন হলো এ যুগের মানুষের 
সামাজিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয়, অপরিহার্য সচর। 
আদিম মানবসমাঁজেও ক্লাব সোসাইটি ও আাসোসিয়েশন ছিল। কোথাও 
বয়ম-ভেদে, কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি কোথাও কোথাও “স্টেটাস? বা 
মর্যাদা-ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠতো এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক 
কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও 
কোথাও, ব্যক্তি” “পরিবার” ও ক্যান” প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ 1১ 
সভ্যসমাজের সভা-সমিতির বেশিষ্ট্য হলে তার গ্রোষ্ঠিগত ও শ্রেগীগত স্বাতস্ত্য | 
এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার 
প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাতগ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যস্ত বদলে যাচ্ছে|২ 

বিদ্ৎংসভা কেবল বিদ্ংজনের সভা হলেও, সমাজ-জীবনে তারও প্রভাব 
আছে। সমাজে সভা-সমিতির প্রভাব ঘে কত ব্যাপক ও গভীর, বিশেষ 
ক'রে আধুনিক সমাজে, বিদ্বংসভা সম্পর্কে আলোচনার আগে সে-সম্বন্ধেও 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভা-সমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে 
ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক 
অধিকার ব1 ব্যক্তিস্বাধীনতা ব'লে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তানা 
থাকলে সভা-সমিতির বিকাশ হতে পারে না। টলেমিদের যুগে (খুষ্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাবে ) আলেকজাগ্ডিয়ার মিউজিয়ামে পণ্ডিতের! যে বিছ্যাচর্চার জন্তু 
মিলিত হতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যর৷ যে মভ1 করতেন, তা প্রধানত রাজার 
আদেশে ও বিশেষ প্রয়োজনে হতো, স্বাধীনভাবে হতো! না। মধ্যযুগের 
রাজসভায় কবি-পঞ্ডিতদের সে সভা বসত, তা 'রত্বসভা” হলেও, আধুনিক 
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যুগের বিদ্বংসভা বা অন্ত কোনো সভা-সমিতির সঙ্গে তার কোনো মূলগত 
সাদৃশ্ত নেই। আধুনিক সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্ত নিয়ে স্বাধীন- 
ভাবে আলাপ-আলোচন] ও ভাব-বিনিময়ের জন্য মিলিত হন। বিদ্বংসভার 
বিশেষ উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ও আলোচনা । সেই উদ্দেশ্ত নিয়ে সমাজের 
শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তির] মিলিত হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত 
করার জন্য, বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য, যে সভা স্বাপন করেন, তাকেই 
বিদ্বৎসভা বলে। রাজনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভা, অন্তান্ সাধারণ 
সভা-সমিতি বা র্লাব-আ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার আদর্শগত পার্থক্য 
আছে, কিন্তু গড়নের পার্থক্য নেই। মূলে আছে ব্যক্তিত্বাধীনতার 
ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির স্বাধিকার। এসব আধুনিক 
যুগের দান। 

আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যে সব শক্তিশালী 
শ্রেণীর আবির্ভাব হলো, তার মধ্যে মধ্যবিত্শ্রেণী অন্যতম । সমাজে মধ্যশ্রেণী 
আগেও যে ছিল না তা নয়, কিন্ত তার রূপ ছিল অন্তরকম। সমাজে তার 
কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণীগত স্বাতিন্ত্য ও সত্তা ছিল না। নতুন মধ্যবিত- 
শ্রেণী সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে এলে! | সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি 
যথেষ্ট বাড়লে । রিনেস্তান্প ও রিফর্মেশন আন্দোলনের এবং আধুনিক 
গণতন্ত্রের আদর্শের প্রবর্তন করলেন তীরা।৩ রিনেস্যান্সের আদিকেন্দ্র 
ইট1লিতে “আযাকাডেমি” কয়েকটি স্থাপিত হলো, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে । ১৪৩৩ সালে আান্টনিও বেক্কাদেলি -প্রতিষ্িত ০০৪0০0019. 
[0170811802১ ১৪৭৪ সালে লরেহ-প্রতিষ্িত £০০৪20019. 0126010108১ 
১৫৮২ সালে সাহিতোর ০0০00217319. 06119 (00508, ১৬০৩ সালে 
বিজ্ঞানের £ ০০9.67019. 0০1 [17091 ( গ্যালিলিও এই সভার সভ্য ছিলেন ), 
১৬৫৭ সালে ফ্লোরেন্সের £ঞ008.091019. 06] (1732000১ ১৭৫৭ সালে [২০৪1০ 
4৯০02067719. 0511 5০161726 ইত্যাদি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
ইটালির এই সব আযাকাডেমির মডেলে ইয়োরোপের সর্বত্র (বলকান্‌ অঞ্চল 
ছাড়া ) বিদ্যৎসভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ১৬৩৫ সালে রাজকীয় পোষকতায় 
ফ্রান্সে 4,020610719 ঢ12150815০ প্রতিষ্িত হয় এবং তারই শাখা হিসেবে 
১৬৬৩ সালে 45080670016 063 [17551100105 £ 61169-1666515 স্বাপিত 
হয়। ১৬৬৬ সালে 4০806217015 025 9০1617055 গ্রতিষিত হয়। ১৭৯৩ 
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'সালে সমস্ত আকাডেমির কার্যকলাপ আইনত বন্ধ ক'রে দেওয়। হয়। তার 
ছু'বছর পরে [7250601 19610091 স্থাপিত হয় এবং অন্ঠান্ত আযাঁকাডেমিগুলি' 
তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃপ্রতিষঠিত হয়।৪ জার্মানিতে ও ইংলগ্ডেও 
এই ধরনের সোসাইটি ও আযাকাডেমি একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্বযুগের 
কর্মমুখর প্রতেঃকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইটির গুগ্ুন শোনা যায়। 
কলরব নয়, মুছুগুঞন। 


নতুন বাণিজ্যলব্ধ যুলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালব্ধ চিস্তাশক্তি 
ও যুক্তিবাদের অবাধ অগ্রগতি হতে থাকে । নতুন সমাজে 10095” ও 
4)0611০৮-এর মর্যাদা প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। সেকালের কুলকৌলীন্যের' 
বদলে নবযুগে অর্থকৌলীন্য ও বিদ্যাবুদ্ধির কৌলীন্যই সামাজিক শ্রেণীনিয়স্তা 
হয়ে ওঠে। নতুন মধ্যবিতশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর 
([175111507)0518 ) উপশ্রেণী গড়ে ওঠে । বিতত্তর সঙ্গে বিদ্যার কোনে! 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এবং মেরকম কোনে। সম্পর্ক অভিজাত বিদ্বৎ- 
জনেরা শ্বীকার না করলেও, রিনেস্তান্দ আন্দোলনের গোড়ার দিকে 
বিত্তবানদের মধ্যে অনেকে ইন্টেলিজেন্সিয়ারঃ অন্ততুক্ত ছিলেন দেখা যায়।৫ 
আমাদের বাংল! দেশের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। সভা ও 
সোসাইটি প্রধানত তাদের উদ্যোগেই হতে থাকে । নতুন শিল্পবাণিজ্যের 
যুগেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হলো। এই মধ্যবিত্তের বিকাশ যদি 
না হতো, তাহলে রিনেম্ান্স বা রিফর্মেশন কোনোটাই সম্ভব হতে না। 
এতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন ১৬ ৬5100956 5010006105 2:00 1000150:5 
07212 087) 102 250 1710010-51955 3 ড51)212 083 1790 190 2010010- 
০1955) ০00৫ 1320 150 [২1791552190 8130 190 [২260109:01018, 

নতুন যুগের বণিকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে, নগরে নগরে 
সাহিত্যসভা দর্শনসভা বিজ্ঞাননভা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বংসভার প্রতিষ্ঠা হতে 
থাকল। বিত্তবান ও বিদ্বানর' এই সব সম্ভায় মিলিত হয়ে নবযুগের নানা 
বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচন। করতে, লাগলেন। লাইব্রেরি ও বিতর্কসভার 
বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার-আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে 
উঠলে। এই স্ভাগুলি। * 
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(5195615 00101720050 ৮910] 072 £00) 01 60705810101) 
210 211161700187000106 2070070601০ ঠ০9017£01 £21161801010 ০0৫ 
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11621215 2170 [01011095001010 11100170119 0107), 
রবার্ট ওয়েন তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, যৌবনে মম্যাঞেস্টার 
সোসাইটি'র সভ্য ছিলেন তিনি এবং এই সোসাইটি কতখানি প্রভাব বিস্তার 
করেছিল তার পরবতী জীবনে | রসায়নবিদ্‌ ড্যাপ্টন ও ওয়েন ছিলেন 
ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটির সাস্ত। ম্যাঞ্চে্টারের মতো লিভারপুল শহরেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সোসাইটি ও আযাঁকাভেমি প্রতিষিত হয়েছিল । 
বাংল] দেশেও নবযুগের বিছ্যাকেন্্র কলকাতা শহনে অনেক আযাকাঁডেমি 
সোমাইটি ও সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতার দেখাদেখি কাছাকাছি 
বধিষু স্থানে (যেমন বর্ধমানে, কৃষ্ণনগরে ) ক্রমে সভাস্থাপনের একটা 
ঢেউ এসেছিল একসময় । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সব সভা-সমিতি। প্রথমে দেখ! যায়, 
অষ্টাশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এদেশের ইংরেজ শাসক-বণিকৃরাই উদ্‌্ষোগী হয়ে 
এই ধরনের সোসাইটি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর নবযুগের 
'াদর্শে উদ্বুদ্ধ বিত্তবান্‌ ও শিক্ষিত বাঙালীর! উদ্যোগী হয়ে সভাস্থাপন করতে 
আরম্ভ করেন। তখন থেকেই আমল আদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় এবং তার 
আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রভাব 
বিস্তার করতে থাকে । 
গলাশীর যুদ্ধের পরে যে-ইংরেজরা বণিকের মানদও ছেড়ে এদেশে রাজদণ্ড 
পরতে আরম্ভ করেন, তারা আমার্দের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর 
সামাজিক আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইংলগ্ডের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষ। বা 
রুচির দ্বিক দিয়ে, কোনে পার্থক্যও ছিল না তেমন। এদেশের নবাগত 
ইংরেজদের প্রসঙ্গে এর কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ 
অনেক সময় আমরা এদেশে ইংরেজের আবির্ভীবটাকেই নবযুগের এ 
নবীন আদশের আবির্তাব ব'লে মনে করি। তা একেবারেই সত্য নয়। 
অষ্টাদশ শতাবীতে ইংলগ্ডে মধ্যযুগের অবসান হলেও, প্রকৃত নবধুগের 
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স্ত্রপাত হয়েছে উনবিশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্রবের পরে। 
আমাদের দেশেও তখন নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে যুগচেতনার বিকাশ 
হচ্ছে। ছুই দেশের নতুন বধিষু শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজাগ্রত চেতনার , 
মিলন "প্রায় একই লময় হয়েছে । হেঠিংস-ক্লাইভ-কর্নওয়ালিমের যুগে 
ঘোড়দৌড় জুয়াখেল] মগ্যপান ডুয়েলিং ইত্যাদির রেওয়াজ ইংলগ্ডের অভিঙ্জাত 
ও নতুন বণিকৃসমাজে ছিল, এবং আমাদের বাংল! দেশের নতুন রাজা- 
মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের সমাজে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।৮ 
দীর্ঘকাল পর্যস্ত আভিজাত্যের উপসর্গরূপে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন 
অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ 
পর্যস্ত। ১৮৪*এর সমাজেও বাঙালী বণিকৃশ্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও 
জুয়াখেলার কি রকম রেওয়াজ ছিল, সে-সম্বদ্বধে একজন ইংরেজ লিখে 
গেছেন £৯ 
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লেখ? তার স্মতিকথাযম় একটি ছড়1 উদ্ধত করেছেন। তার মধ্যে 
রাধামাধব (1) ও যতিলাল শীলের শাম আছে £ 
97527: 15 71511)5 
১711 15 11125151176 
9০ ০৬ 166 9 17200995 61০ 10955 0 90010 156]; 
[111006 9 120561: 10901 
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'আচার্য কুষ্ণকমল ভট্রাচার্ধ তার “পুরাতন প্রপঙ্গে এ-সন্বন্ধে অনেক কথা ব'লে 
গেছেন। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীর তখন আলাদ। 
রেনকোর্স করেছিলেন। উত্তর-কলক।তায় পোস্তার রাজাদের বাগানে 
"€ঘোড়দৌড় হতো! । অনুষ্ঠানের কোনে। ত্রুটি ছিলন1 | 9568:65: ছিল, 7০০০5 
ছিল, 7901518 0600108 সবই ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরতবাবু, লাটুবাবুর 
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পোস্বপুত্র মন্মথবাবু, হাঠখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। 
শরত্বাবু নিজে ]0০%65ও হতেন। শীতকালে ছাতুবাবুদের মাঠে বুলবুলির 
লড়াই হতো৷। অনেক তাবু পড়ত মাঠে। পোম্তার রাজা নরসিংহ ও. 
ছাতুবাবু প্রত্যেকে দেড়শে। ক'রে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে 
বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিজয়ীদলের লোকের] উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত 
“বো মারা, ব'লে। ছুপুরবেলা, বেল৷ এগারোটা থেকে চারটে পর্ষস্ত বুলবুলির 
লড়াই হতো। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও 
তাই হতো ট্রেভেলিয়ান মুরগির লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেন ০০০%- 
00101706211 01955525 51)1:121560 [10017 0905 10000 002 11006 
9100101710০06:০,--এবং ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে বলেছেন--00015০-790105 
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ছুই দেশের মধ্যেই মধ্যযুগের এই বিকৃত কালচারের লেনদেন হয়েছিল 
প্রথম যুগে এবং আমাদের দেশের নতুন ধনিকসমাজে তার জের ছিল 
অনেকদিন পর্ষস্ত। ধনিকর। যা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন, 
আদলে তা আপজাত্যের লক্ষণ | কিন্তু তা সত্বেও, ওদেশের মতো এদেশের 
ধনিকদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে সমাজসংস্কারার্দি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। সভা-সমিতি, সোসাইটি আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তারাও কম 
উদ্যোগী ছিলেন না। রক্ষণশীল সভ। নয় শুধু ( ধর্মঘভা' যেমন ), প্রগতিশীল 
সভাতেও ধনিকদের একাংশ যোগ দিয়েছিলেন। আত্মীয় সভা» “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিক। সভা” (599০1665101: 0৫ 40051516100 0৫ 9610619] 
[)০স1908 ), “তত্ববোধিনী সভা” প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তারা 
প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সকলে সব সময় ঘোড়দৌড়, বুলবুলির 
লড়াই আর সখের থিয়েটারের মধ্যে ডুবে থাকেন নি। তা ছাড়া, এইসব 
বিদ্ৎসভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে, শহরের নতুন অভিজাত- 
শ্রেণীর বংশধরের! ক্রমে পূর্বপুরুষদের নবাবী কালচারের মোহ থেকে কিছুট। 
মুক্ত হয়ে উঠছিলেন।- 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল! দেশে, প্রধানত কলকাতা শহরে, সভা-সমিতির 
যে বৈচিজ্্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা লত্যই বিস্ময়কর। কেবল এই সব 
সভা-সমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নবধুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
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রচনা কর| যেতে পারে । স্বতরাং সমস্ত সভার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় 
এখানে । সকল প্রকারের সভাও আমার আলোচ্য নয়। ধর্মসভা, রাজনৈতিক 
অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক সভার কথ প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেও, বিদ্বৎসভাই 
আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় | বিদ্বংসভায় ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, হয়েছেও, কিন্তু তা হলেও অন্যান্য 
সভার উদ্দেশ্টর সঙ্গে তার পার্থক্য আছে । ইংরেজিতে [.০20)6ণ0 9০০1০ 
বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থে আমি “বিছ্ৎসভা' কথার 
ব্যবহার করছি । অবশ্য সম্প্রতি [2220 9০9০1265 কথাটিও অন্যান্ত 
দেশে অনেক ব্যাপক ও পপুলার+ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগের 
বিদ্ৎসভা, সেকালের আযাকাডেমির সংকীর্ণতা কাটিয়ে অনেক বেশি উদার 
হয়ে উঠছে । জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জনা 
শিক্ষিত বাঙালীদের যে-কোনে। সভাকে আমি এবিদ্বৎংসভা” ব'লে গণা করেছি। 
উনবিংশ শতাব্দীকে ছুটি পর্বে ভাগ করে (১৮০০-১৮৫* এবং ১৮৫*এর পর ), 
প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, বাংলার সমাল-সংস্কৃতির নতুন 
গতিধারার উপর তার প্রভাব বিচার করাই আমার লক্ষ্য। আলোচনার 
স্থবিধার জন্য প্রথম পর্বকে ছুটি “যুগে ভাগ করেছি--একটি রামমোহন- 
ডিরোজিওর যুগ, আর-একটি ইয়ং বেঙ্গলের যুগ । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে 
প্রধানত ইংরেজর। উদ্যোগী হয়ে যেসব বিদ্ধংসভা স্থাপন করেছিলেন, সে 
সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ তখন বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার 
বিশেষ কোনে। যোগাযোগ ছিল না। এইসব সভার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ- 
যোগ্য--“এসিয়াটিক সোনাইটি। স্থপপ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের 
উদ্যোগে ১৮৪ সালে এনিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে 
প্রথম যে সভ] হয় ( ১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪ ), তাতে-_[1)175 £270161067) 
26691)020 --:8100. 6025 161015561)660 006 21165 ০0 00০ 77001010621 
00121201011 1) 08100069 ৪6 00০ 0206”, এই সভায় জোন্স সাহেব 
তার ভাষণে বলেন- “৬/1)20061 500 711] 27310] 25 177010010615 21) 
17111071961 0৫6 16210790 73801৮65 5০07৮. ৮711] 175198051 060100.১, 
১৮২৯ সালের ৭ জানুয়ারির এক সভায় ( অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর 
পরে ) উইলসন সাহেবশ্সর্বপ্রথম কয়েকজন এদেশীয় জোকের নাম প্রস্তাব 
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করেন, সোনাইটির সদশ্যপদদের জন্য, এবং তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।১১ এদিকে 
১৮২৯ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীর! নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে অনেক সভা- 
সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন । রামমোহন রায়ের 
“আত্মীয় সভা” “ক্যালকাটা! স্কুল বুক সোসাইটি” “ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি” 
হিন্দু কলেজ” “আকাডেমিক আযসোসিয়েশন+ “সংস্কৃত কলেজ" ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্া্গরাগী ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েই উদ্যোগী হয়ে এই সব 
সভা সোসাইটি ও শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। তারপর “এসিয়াটিক সোসাইটির? 
সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার আগে 
হয় নি। 


আত্মীয় সভা 

বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিঠিত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে 
হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত রামমোহন রায়ের “আত্মীয় সভার? । প্রথমে 
রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভার অধিবেশন হতো, পরে তার 
মিমলের বাড়িতে সভা স্থানান্তরিত হয়। প্রধানত ধর্মসংস্কারের আদর্শ নিয়ে 
এই সভা স্থাপিত হলেও, পরবতাঁকালের “ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' 
(সেপ্টেম্বর ১৮২১) অথবা 'ব্রাঙ্গসমাজের* ( আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে আত্মীয় 
সভার” পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভা কেবল ধর্মোপাসনার সভা ছিল ন1। 
ঘ্দিও সভ্ভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হতো, ব্রন্ধদংগীত হতো, তাহলেও 
কেবল তাতেই সভার কাজ শেষ হতো না। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিচ্ছিন্ন 
বিবরণ, যাঁ প্রাচীন সংবাদপত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে সভার 
অধিবেশন কেবল রামমোহনের গৃহেই হতো৷ যে তা নয়, যোগদানকারী 
সদন্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হতো।। অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও ব্রহ্মলংগীত 
হতে! না, নানা রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো । 
ইংরেজি 'ক্যালকাট। জার্নাল” পত্রিকা থেকে আত্মীয় সভার বৈঠকের মাত্র 
একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি । বৈঠকটি ১৮১৯ সালের ৯ মে, রবিবার 
ব্রজমোহন মজুমদারের গৃহে হয়েছিল। ১৮ মে,“ক্যালকাট। রা পত্রে 
এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয এই মর্মে £ 


4১0 00210650108 2) 00065010129 1615 5205 00০ 809110105 
০06 0156 71958111075 10125 1:290206106 03০ 1106021000152 0: 
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5০৮০৪1 08.5663 1101 58৪01) 00106] 20. 0৫ 0105 12501061013 018 
0101 200 725 177681)) 225055905 8170. 52102198115 2.017710620 _-01)০ 
17505555105 01 217 11368107100 09551076 1727 1166 12 2 56869? 
06 ০0110905---01)2 197200106 06 চ0156905 8100 0৫6 57072171105 
ড/100/5 €0 10010 ভ10) 0১০ 0010956 0£ 0091 17091021705) ০1০ 
501006101)00--25 ০1] 95 811 006 50091301010785 06190002125 
17 0152 2.00010656 10018601:5++--" --09101665 ০09%71221, ০1 3, 
11025085, 7105 18, 1819, বি 89 (1051155 বর্তমান লেখকের ) 
এই একটি বিবরণ থেকে “আত্মীয় সভা” ষে কি ধরনের সভা ছিল, তা 
পরিফার বোঝা যায়। যে-সভায় নানাবিষয় “৬85 £0০]ড 015595560», 
সে-সভা কেবল উপাসনা-সভ৷ ছিল না, পরিপূর্ণ আলোচনা-সভ1 ছিল (মাধুনিক 
অর্থে)। আলোচ্য বিষয়গুলির বৈচিত্র্য ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা উচিত। জাতিভে্দ সমস্যা, নিষিদ্ধ খাছযসমস্তা, বালবিধবাদের 
সমস্া, বহুবিবাহের সমস্য, সতীদাহ-সহমরণের সমস্যা, পৌত্বলিকতার সমস্যা 
ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় সভার অধিবেশনে স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা 
হতো। যর্দি আত্মীয় সভার অধিবেশনের কোনো মুদ্রিত 5:0656017)65 
পাওয়া যেত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, ইয়ং বেঙ্গল”-যুগের ভিতর দিয়ে 
একেবারে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রান্ত পর্যন্ত, বাংলার সামাজিক আন্দোলনের 
ধার! যে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একটা মোটামুটি খসড়া 
রামমোহনের “আত্মীয় সভার” অধিবেশনেই রচিত হয়েছিল। নবযুগের 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আত্মীয় সভার ভূমিকা এই কারণে 
উপেক্ষণীয় নয়। ্‌ 
আত্মীয় সভার সভ্যদ্দের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। সভ্যর। 
সকলেই রামমোহনের আদর্শ সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-আন্দোলনের 
সময় কেউ কেউ ভয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করলেও, অধিকাংশই তার অনুরাগী 
সহচর ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হছলেন-__দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র 
গোপীমোহন ঠাকুর, তার পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর 
পিতা নন্দকিশোর বস্থ্‌, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূটৈলাসের 
(খিদদিরপুর ) রাজা কালীঁশঙ্কর ঘোষাল, জাস্টিন অস্থকৃলচন্দ্রের পিতা বৈদ্ানাথ 
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মুখোপাধ্যায়, আন্দুল রাজবংশের রাজা কাশীনাথ প্রমুখ আরও অনেকে। 
ইয়োরোপে নবধুগের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিশীল ভাবধারার মুখপান্র- 
রূপে, নতুন বিত্ববানশ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর যে এঁতিহাপিক 
মিলন হয়েছিল, বিত্ব ও বিদ্যার যে সমন্বপ্ন ঘটেছিল, বাংলার নবযুগের 
ইতিহাসেও কিছুট। তাই হয়েছিল দেখা যায়। বাঙালী বিভ্তবানেরা বিদ্বৎ- 
জনদের সঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভায়। বিত্বের 
সঙ্গে বিদ্যার শ্রেণীগত বিচ্ছেদ তখন৪ ঘটেনি। সমাঙ্গবিজ্ঞানী কার্ন 
ম্যানহাইম্‌ (1201 21500156100 ) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক, ভূমিকা 
সম্বদ্ধে লেছেন--“*16 15 65562021 0010066 1১0৬ 10) 00০119৩ 
06 12000617) ০810162115100১ ১০ ৮2910185 [021:012126 27 025101176 


6910011195 0195 0061 0816 110 001009] 1162.7১ ২ 


'হিন্দুকলেজ' স্থাপিত হুয় ১৮১৭ সালের ২০ জাঙ্গয়ারি, সোমবার । 
“আত্মীয় সভা» কেন্দ্র ক'রে ষে সামাজিক আন্দোলনের স্ুত্রপাত হয়েছিল, হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো । শিক্ষালয়ের সংস্কার 
ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার জন্ত ক্যালকাটা স্কুল বুক 
সোমাইটি* (জুলাই, ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোপাইটি” (সেপ্টেম্বর, 
১৮১৮) স্থাপিত হলো৷। বাঙালী ও ইংরেজর1 একত্রে উদ্যোগী হয়ে এই সব 
সোসাইটি ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল, নতুন 
শিক্ষার। নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও 
সোদাইটিও এই সময় স্থাপিত হলো অনেক। ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর মন 'সভা- 
সমিতি-সচেতন হয়ে উঠলো। প্রধানত ইংরেজদের উদ্যোগে এই সময়. 
(১৮১৮-১৮২৮) যেলব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো--11001815 9০০1০$১ 01121076081 11061215 9০9০16১ 01016120- 
108109] 509016659 £১£101০010019] 215 70100010001 9০০1৪, 
(01010610121 2170 70800109610 /550০18002 (১৮২৮ সালে স্থাপিত 
হয়, রামমোহন রায় এই আযসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন ), [.90169, 
3০০16: (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়-_রাঁজ! বৈষ্্নাথ রায় ও কাশীনাথ 
মল্লিক এই সভ। প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন ইংরেজদের সে ), 0৪105608 
21201091800 13551051 5০০৫65 ইত্যার্দি। বাঙালীদের উদ্যোগে 
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প্রতিষ্িত এই সময়কার সভা-সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “গৌড়ীয় 
লমাজ' । 

“গৌড়ীয় সমাঙ্গ' স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । সেকালের. 
প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে, অনেকে উদ্যোগী হয়ে এিতদ্দেশীয় 
নোৌকেরদের বিছ্যান্থশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে এই সমাজ স্থাপন করেন। 
হিন্দু কলেঙ্জে সভাস্থাপনের উদ্দেশ্টে প্রথম যে সভ! হয়, তাতে দেখ! যায় ষে 
রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলের লোক যোগদান করেছিলেন । রামমোহনের 
দলভৃক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাটাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে 
ছিলেন, আবার ওদিকে রাধাকাস্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামছুলাল 
দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, এরাও ছিলেন। এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ 
হলো, ১৮২৩ সালে রামমোহনের আন্দোলন সমাজে এমন কিছু তরঙ্গবিক্ষোভের 
স্থষ্টি করেনি, যার ফলে সন্ত্রাম্ত ও শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলির 
উৎপত্তি হতে পারে। ১৮২৯ সালে বেটিঙ্ক যখন সতীর্দাহ ও সহুমরণ 
বিধিবিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণ। করেন এবং ১৮৩* সালে সনাতলপন্থীর! যখন ধর্মরক্ষার্থে 
ধধর্মসভ। স্থাপন করেন, মতামতের সংঘাত ও দলাদলি তখন থেকে তীব্রভাবে 
আরস্ত হয়। তার আগে, বিশেষ ক'রে গৌড়ীয় সমাজের গ্রতিষ্ঠার সময়, 
বাঙালী সমাজে প্রাচীনপন্থী মধ্যপন্থী এবং উদ্দার প্রগতিপস্থী, মোটামুটি 
এই তিন দলের লোক থাকলেও, তাদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরভ 
হয়নি। গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সভা-স্থাপনের 
সময় উদ্যোগীর্দের মধ্যে যে আলাপ-আলোচন। হয়, ত1 লক্ষ্য করার মতে] । 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে সভা-সমিতি সেরকম স্বায়ী 
হয় না, তার কারণ কি? তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। ভবানীচযরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সভ। স্থাপন ক'রে আমর যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হবার ও আলাপ-আলোচনা করার স্থযোগ পেলাম, তাতে যে কতটা 
আমরা সখী হয়েছি তা৷ বিবেচন। করা দরকার। রামঞ্জয় তর্কালঙ্কার বলেন, 
সত্যিই এখানে আমরা আঙজজ এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাপাক্ষাতের স্থযোগ 
পেয়েছি, ধাদের সঙ্গে হয়ত একবছর কি ছ'মাসের মধ্যেও একবার দেখ! 
হয়না। কাশীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়োজনের কথা শ্বীকার করেন। 
রসময় দত্ত বলেন, স্ভায় যদ্দি বিষ্যা বিষয়ে আলোচন] হয়, তাহলে আমি এর 
মধ্যে আছি, আর যদি রাজসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, কি ধর্মশাশ্থ নিয়ে ছলোচন। 
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হয়, তাহলে আমি নেই। এই রকম সব আলোচনা চলতে থাকে ।১৩ 
“আত্মীয় সভার? মতে “গৌড়ীয় সমাজ্জের” অধিবেশনও মধ্যে মধ্যে সভ্যদের 
বাড়িতে হতো। গৌড়ীয় সমাজের সভ্য্দের-মধ্যে যে কোনো! আদর্শগত এক্য 
ছিল না, তা বেশ বোবা! যাক়। কিন্তু তা না থাকলেও, বিদ্বৎসভার সভ্য 
ঘষে উদারতা থাকার প্রয়োজন, তা তাদের প্রত্যেকেরই ছিল। সমাজের উগ্নতি 
কর] যায় কি ক'রে, তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। 
লভ্যর। রচনাও পাঠ করতেন, রচিত গ্রন্থের অংশ পর্যস্ত পাঠ ক'রে শোনাভেন । 
গৌড়ীয় সমাজ কতদিন পর্যস্ত স্থায়ী হয়েছিল সঠিক বল। যায় না। প্রবীণদের 
সভার বদলে মখন নবীনদের সভাস্থাপনের যুগ এল, তখন বিঘৎসভার ব্ূপও 
বদলে গেল । 


আযকাডেমিক আসো সিয়েশন 

এর মধ্যে হিন্দুকলেজের বয়দ দশ বহ্ৃরের বেশি হয়ে গেছে । হিন্দু বিস্তবান 
পরিবারের সম্তানের! অনেকে মহাবিগ্যানয়ে নতুন উচ্চশিক্ষ। পেয়ে, বাল্যকাল 
থেকে যৌবনকালে পদার্পণ করেছেন। বেকন লক্‌ হিউম রুশে। টম্‌ পেইন 
প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে । নবযুগের আদর্শ 
গুরু তার], কেবল ইংলগ্ডের ব। ইয়োরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের । হাতে-লেখা৷ 
পু'থিতে তাদের বাণী আর পুরোহিতযাজকের কুক্ষিগত হয়ে নেই, মুব্রিত 
গ্রন্থাকারে সেই বাণী দেশ থেকে দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে । পশ্চিম থেকে 
পূর্বে ছড়িয়ে পড়েছে, বাংল। দেশের কলকাতা৷ শহরে পর্যস্ত । বাংলার নতুন 
শিক্ষিত যুবকর! সেই বাণী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 4১৪৫ 0£ ২৪৪500- 
এর অভুযদয় হয়েছে । কুমংস্কারের মেঘাচ্ছন্ন মধ্যযুগের আকাশে প্রথম উধার 
আলোকরেখ। দেখা গেছে । বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির আলে! । মানষের মনে 
নতুন প্রশ্ন, নতুন মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড 
মার্টিন নবযুগের মানুষের এই অনুভূতি ও মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন : ১৪ 

2161) 1616 0090 0055 1780 20 1856 20621120 01)61770098101105 

118 00206614 20018010010) 0০011610581 2100 17611200191, 1112 1767 

০0130100735 0: 1156 10:028136 ৮100 0060 05৬ 2600050163১ 00৬7 
১ ৪102010185, 

“ইয়ং বেগল+ ও হিন্দুকলেজের তরূণ ছাত্রদের সম্বদ্বেও এই কথা বলা 
যায়। সমস্ত রকমের বন্ধন ও কর্তৃত্ব থেকে তারাও মুক্তি চেয়েছিলেন। স্থবির 
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ও প্রবীণের! যখন রক্তচক্ষু মেলে সেই বন্ধন আরোপ করতে চেয়েছেন, তখন 
তাদের €55516156 5616-0015501011515655, ত প্রত্যাখ্যান ক'রে, তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেছে। ধারা বেকন পূড়েছেন, লক পড়েছেন, ছিউম পড়েছেন, 
তাঁর! কর্তৃত্ব মানবেন না, শাস্ত্রের বিধান প্রশ্নাতীত ব'লে স্বীকার করবেন না। 
তার! কেবল সংশয় প্রকাশ করবেন, প্রশ্ন করবেন, যুক্তির অবতারণা করবেন ॥ 
হিন্ুকলেজের ছাত্ররা তাই করতেন £ ১৫ 
7196 5০001)6 1061) 70100617000 10 05০ 101000 0011286 
7291) €0 50005 00৫ আ0105 06 138,002) 01 [,000.6১ 0£ 70111০5, 
€ [701076), ০0: 1২০14, 2190 06 10008195 96০৮/21৮, 4৯ 0)0100818 
1০৮০9111002 (0০01. 01902 1) 010617 10693:7171565 0981 €০. 
£985019১ 0০ 002501018) 00 ৫0900. রী 
ডিরোজিও ছিলেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক! তিনি নিজে ছিলেন 
কলকাতার ধের্মতল। আকাডেমির” ছাত্র এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন 
কড়। প্রকৃতির কুঁজে স্কচম্যান ডেভিড ড্রামণ্ড। অভিভাবকের! ড্রামণ্ডের 
কাছে ছেলেদের শিক্ষার জন্ত পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না । দর্শনিক 
হিউমের শিষ্য ড্রীমণ্ড ছিলেন সর্ববিষয়ে ঘোর সংশয়বাদী এবং শাণিত যুক্তি ও 
ত্বাধীন চিস্তার নিভীক সমর্থক ।১৬ গুরু ড্রামণ্ডের স্যোগ্য শিষ্ক তৈরি 
হয়েছিলেন ভিরোজিও। চোদ্দ বছর বয়সে আকাডেমির শিক্ষা শেষ ক'রে 
তিনি কিছুদিন বাইরে চাকরি করেন। তার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল 
অসাধারণ এবং তরুণ বয়সেই কাব্য ও অন্তান্ত রচনার মধ্যে তার পরিচয়ও 
তিনি দিয়েছিলেন। পতুগিজ পরিবারের সস্তান হয়েও, এদেশকে তিনি 
স্বদেশ ও মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। এদেশে তিনিই বোধ হয় প্রথম 
দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন। ১৮২৬ সালে, মাত্র তেরে বছর বয়সে, 
তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গরানহাটায় 
( চিৎপুরে ) হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আট বছরের বালক 
ডিরোজিও ধর্মতলা আযাকাডেমির ছাত্র। তখন কে জানত, এই 
ভিরোজওই আর আট-বপ্ব বছরের মধ্যে হিন্দুকলেজের শিক্ষক হবেন 
এবং সেখানে তার ছাত্রদের মনোজগতে .এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি 
করবেন !* | | 
* লেখকের "ইয়ং বেঙল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 
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তাই করেছিলেন ভিরোজিও | উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তার 
সমবয়স্ক ছিলেন। ভাবী “ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই প্রায় তার 
কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ 
শিকদার, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, প্যারীটাদ মিত্র, সকলে তার ছাত্র ছিলেন । 
কষ্মোহন বন্দোপাধ্যায়, রমিককৃষণ মল্লিক, হরচন্্র ঘোষ, এরাও ডিরোজিওর 
অধ্যাপনাকালে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। কারণ, ১৮২৬ সালে ভিরোজি ও 
হিন্ুকলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কৃষ্মোহন ছিলেন 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, রসিককুষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। একজন তরুণ শিক্ষককে 
ঘিরে তরুণ ছাত্রদের এরকম মমাবেশ সাধারণত ঘটে না। কেবল 
পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষকরূপে নয়, নবযুগের আদর্শ শিক্ষকদূপে ডিরোজিও 
নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। মনীষী বেকন 
ছিলেন তার আদর্শ। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল তার অভিনব । প্রত্যেক প্রশ্নের 
ও বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ ক'রে তিনি ছাত্রদের 
স্বাধীন চিস্তার সযোগ ধিত্েন এবং তার ভিতর থেকে আসল বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির পথটি তাদের সন্ধান ক'রে নিতে সাহায্য করতেন। ক্লালের 
মধ্যে এক বিচিত্র রোমার্টিক পরিবেশের স্যষ্টি হতো এবং ছাত্রদের কাছে 
ভিরোজিও যেন তার নায়ক হতেন। মুগ্ধ হয়ে ছাত্ররা তার কথ শুনভ। 
ডিরোজিওর এই ক্লাস সম্বন্ধে রেভারেগড লালবিহারী দে বলেছেন; %-. 
ও/9.5.".10015 11102 00০ £১০৪.0600115 06 701000১ 01 002 [,50612108 01 
4১101500016, ৯? 

বিদ্যালয়ের ক্লাদ বিতর্কলভায় পরিণত কর] সম্ভব নয়, কিন্ধু শিক্ষক 
ভিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা! দিতেন এবং ছাত্ররা তাতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হতো 
যে, শিক্ষক-ছাক্র সকলের মন বিতর্কের জন্ত উদ্ুখ হয়ে থাকত। শেষ পর্যস্ত 
এই বিতর্ক ও আলোচনাসভ। হতো ডিরোঞ্জিএর বাড়ির বৈঠকখানায় | সভার 
নাম হলে! 'আযাকাডেমিক আসোনিয়েশন? (:252061715 4১550018005 )। 
মনে হয়, ১৮২৭-২৮ সাল থেকেই এই আযাকাভেমির নিয়মিত অধিবেশন আরম 
হয়। ভিরোজিওর বৈঠকথানা থেকে এই বিদ্ধৎংদভ1 পরে গ্রীরুঞ্কসিংহের 
মানিকতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ড স ইন্ন্িটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয় ) 
স্থানাস্তরিত হয়। এই আ্যাকাডেমি ও তার অধিবেশন লম্বদ্ধে রেভারেগ 
লালবিহা্নী দে লিখেছেন £১৮, 
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পাথিনন? (106 চ8:0)607) নামে নভার মুখপত্র প্রকাশিত হলো, 
কিন্তু হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি হুমকি দিয়ে বন্ধ 
ক'রে দিলেন। সভার কাজ তাতে বন্ধ হলে! না। কেবল আযাকাডেমিতে 
নয়, ভির়োজিও অন্তান্ত শিক্ষান়তনের ছাত্রদের সভায় (যেমন পটলভাঙার 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে) বত্ৃতা দিতে লাগলেন। ডিরোজিও ও তীর 
আাকাডেমির আকর্ষণ তরুণদ্দের কাছে বাড়তে লাগল। কলকাতা শহরের 
শিক্ষিত তরুণর1 ভিরোজিও ও তার আকাভেমির সংস্পর্শে আদার জন্ত ব্যগ্র 
হয়ে উঠলেন। তদের জ্ঞান, বিচাঁরবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল 
আ্যাকাডেমির উদার পরিবেশে | কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, 
সকলেই এই আযাকাঁডেমির সভাতেই বক্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক্ত1 হয়ে 
উঠলেন। কৃষ্ণমোহন সম্বদ্ধে “হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিক] লিখলেন £ “[0151709 
:1601021) আ25- 05169801656 ৪10. 07050 25০0০ 30681:61, ' 
01078760660. 11) 108101)61, 02112) 2100 10117110109.55101)60, 0130101819 
59202070023 700150106 1000 56136106006” কুষ্মোহন ডিরোজিওর খুব 
প্রিয়ও ছিলেন।২৯ আাকাডেমির বিতর্ক-সভায় রামগোপাল ঘোষের 
বাগ্সিতার বিকাঁশ হয়েছিল কিভাবে, সে সম্বন্ধে অমৃতন্ঞাল বস লিখেছেন £ 
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মানিকতলার বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিদ্বংসভায় প্রবীণ ও 
বিচক্ষণেরাও যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন ন1। স্থগ্রীমকোর্টের 
বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিভ হেয়ার, ভেপুটি-গবর্ণর বার্ড সাহেব, 
প্রায়ই যেতেন অ্যাকাঁডেমির অধিবেশনে । আযাকাডেমির তরুণ সভ্যদের 
মুখে মুখে হিউম বেকন লকৃএর বাণী শোন! যেত। 

পরবর্তীকালের কোনো-কোনে! সভার মুদ্রিত বিবরণী যেমন পাওয়া যায়, 
আকাডেমিক আসোসিয়েশনের সে রকম কিছু পাওয়! যায় না। পরে যেমন 
সমপামগ্নিক পত্রিকায় এই সব মভা ও সোপাইটির অধিবেশনের বিবরণ মধ্যে 
মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, 'আ্যাকডেমির সেরকম কোনো বিবরণ বোধ হয় 
প্রকাশিত হয় নি। অনেক অনুসন্ধান করেও, ঘা পাওয়া যায় এরকম 
কোনো সেকালের পত্রিকাতে আমি কোনে! বিবরণ পাইনি। যদি পাওয়। 
ধেত, ভাহলে ইয়ং বেঙ্গল দলের উন্মেষপর্বের ইতিহাস আমরা আরও 
সবিষ্তারে জানতে পারতাম। আ্যাকাডেমিক আসোপিয়েশনই ছিল ইয়ং 
বেঙ্গলের আদল ট্রেনিং ক্থল। আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে তাই 
আকাডেমিক আসোসিয়েশনের গুরুত্ব আছে। 

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহীরা যখন মানিকতলার বাগানবাড়িতে 
আকাডেমিক আমসোসিয়েশনের বৈঠকে নানারকম সমস্ত নিয়ে তর্কবিতর্ক 
করছিলেন, তখন বাইরের জনসমান্জে তাই নিয়ে মৃহুগুপ্রন হলেও, বিশেষ 
কলরবের স্যরি হয় নি। বিদ্বংসভার নিরিবিলি পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের 
তরুণদের বাকৃযুদ্ধ অব্যাহত ধারাম্স চলছিল। এমন সময় বাইরের নিশ্তরঙ্গ 
সমাজের বুকে হঠাৎ যেন আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। বেটিস্ক সতীদাহ প্রথ। 
আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন (১৮২৯ সালের ৪ ভিসেম্বর )| বিধমীর 
বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞ নিয়ে প্রতিপক্ষরা মাসখানেকের মধ্যে 
ধর্মসভা' নামে এক সভা গঠন করলেন (১৭ জাহুয়ারি, ১৮৩*)। মাস 
ছয়েকের মধ্যে পাত্রি আলেকজাগ্ডাঁর ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় পৌছলেন 
(২৭ মে, ১৮৩০)। উদ্দেশ, খইধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের 
পথ পরিফার করা। কলকাতায় পৌছেই তিনি মিশনারিহুলভ উদ্ধমে 
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ডাফ সাহেব কলকাতায় পৌছবার ছ'মাদ পরে 
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রামমোহম রায় বিলাত যাত্রা! করলেন (১৯ নভেম্বর, ১৮৩*)। তার প্রায় 
একমাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদশগুরু ডিরোজিওর অকালমৃত্যু হলো , 
€২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। রামমোহন ও বিদ্রোহী তরুণের মহ্ত্রদাতা 
ডিরোজিও, বাংলার সমাজ-জীবনের এমনই এক এঁত্হাসিক সন্ধিক্ষণে 
কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের উত্তরাধিকার 
বহন করার সমস্ত দায়িত্ব পড়ল নবীনদের উপর | নবীনরা সেই গুরুদায়িত্ব 
বহন করার জন্য প্রপ্তত হতে থাকলেন। সংগ্রাম ও প্রস্ততি একপঙ্গেই 
চলতে লাগল। এই প্রস্ততির পর্বে বাংলা দেশে সভাপসমিতির বিকাশ 
হলো অনেক। তাঁর মধ্যে বিদ্ৎংসভাই বেশি। কেবল বিদ্ধৎসভাকেন্ত্রিক 
সংগ্রামের এই বধপ বিশেষ লক্ষণীয়। 

ইংলগ্ডের ব্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ ডিসেম্বর ) রামমোহনের মৃত্যু 
হয়। তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি পর্বাস্তর হলে বল! 
যায়। প্রবাষে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের আন্দোলনের পশ্চাতে তার 
কোনে। প্রভাব ছিল না, এমন কথ৷ বল। যায় না। ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৩৩ 
সালের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটন1 ঘটে যায়, যার প্রভাব বাংলার সমাজ- 
জীবনে গভীর ও দূরগ্রসারী। ক্রমায়াত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের 
সমাজপ্রাঙ্গগ কলরবমুখর হয়ে ওঠে। এক নতুন কলরব, প্রাণহীন 
স্থিতিশীল সমাজে যা শোনা যাঁয় না কখনো। বদ্ধ ভোবার পাড়ে তরঙ্গ 
প্রত্বিহত হয় না। সমাজের মধ্যে যখন প্রবল স্রোত বইতে থাকে, তখন তার 
তরঙ্গের আঘাতে তারে ভাঙন ধরে। সমস্যার পর সমস্যা, স্থপ্ত লোকচেতনাকে 
খানিকট। জাগিয়ে তোলে । জাগ্রত চেতনার বিন্ময়ের সাময়িক ঘোর যখন কেটে 
যায়, তখন সমস্যার মুখোমুখি দে সোজা হয়ে দাড়াবার চেষ্টা করে। সকলে এক . 
দিকে ব। এক ভঙ্গিতে দাড়ায় না। কেউ দাড়ায় নামনে, কেউ-পিছনে, কেউ 
পাশে । নানা মত ও নানা পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যায় সমাঞ্জ। ঘন্ব ও 
বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ নির্মাণ ক'রে এগিয়ে চলে মানষ। সমাজ- 
জীবনের নির্জন নিশুব্ধ অন এই ধরনের এঁতিহামিক সংঘাতকালে রণাঙ্গনে 
পরিণত হয় । আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন- 
আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাণচাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর ছিতীয় পাদে (১৮২৫-৫* ) বাংলার লমাজ-জীবমে এই বৈশিষ্ট্যই 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। “তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল যথেষ্ট । 


বাংলার বিদ্বতৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৭৩ 


রামমোহন ও ভিরোজিওর অভাবে নবীনর] প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় 
আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রাচীনদের দলে সমাজের প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তিঙ্গের সংখ্যা! ছিল অনেক বেশি এবং তাঁদের আথিক ও সামাঞ্জিক শক্তিও 
খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচীনের হ্বন্বে, নবীনরা সব দিক দিয়েই খুব 
দুর্বল ছিলেন। তার উপর তাঁদের কোনে প্রবীণ পরিচালক বা পরামশদাতা 
কেউ ছিলেন না। স্থতরাং একত্রে দল বেঁধে মিলেমিশে, সভাসমিতি গঠন 
ক'রে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন । বিশেষ কোনো “যুগ” হিল্সেবে 
আখ্য। দিতে হলে এই সময়টাকে “ইয়ং বেঙ্গলের যুগ" বলতে হয়। এই 
যুগের সভাসমিতির সংখ্যা নয় শুধু, বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য । বৈচিত্র্যের মধ্যে 
একটি এক্য ছিল, সভা-গঠনের উদ্দেস্তের এঁক্য। ন্বাধীন চিস্তা, অবাধ 
আলোচনা ও মেলামেশার আদর্শ নিয়েই সমস্ত সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল) 
কলকাতা৷ শহরকেন্দ্রিক নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ও বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক 
সংস্কারসংগ্রাম প্রধানত সভাদমিতির তর্কবিতর্কের রূপ ধারণ করেছিল। 


সামাজিক সংঘাতের তব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা 
আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য । অন্যান্ত দেশের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগের সভাসমিতি বা! ক্লাব-সোসাইটি বলতে যা 
বোঝায়, তার বিকাশ হয় নি। ইটালীয় রিনেস্তান্সের “হিউম্যানিস্িক 
আযাকাভেমি-গুলির আদর্শে ইয়োরোপে সোসাইটি ও আযাকাভেমির কিছু- 
কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীর আগে সম্মিলিতভাবে 
স্বাধীন চিস্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ 
তেমন তৈরি হয় নি। সামাজিক ইতিহীসের বিশেষজ্ঞরাও এ কথা স্বীকার 
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৭৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


07110017620. 011008”--একমাক্ সমন্তাসংকুল সংঘাতমুখর সমাঁজেই 
ততঃশ্ফুর্ত আবেগে ও তাগিদে গড়ে উঠতে পারে । অষ্টাদশ শতাবীর সমাজ- 
বিপ্রব (আমেরিকান ও ফরাপী) মাহষের চিরস্তন একমুখী চিন্তাধারাফে 
বহুমুখী ক'রে তোলে । অনেক প্রশ্ন, অনেক সমন্তা ও সংশয় মানছষের মনে 
জাগে, যার সছৃত্তর ও সমাধান সে চায়। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও 
তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় সম্মিলিতভাবে । এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই 
মতা-সোসাইটির বিকাশ হয়। এই সমন্ত সভা-সোসাইটির মূলনীতি হলে 
স্বাধীন চিন্তা (0:59202) 0£ 17015008150), অবাধ আত্মপ্রকাশের (71256500107 
067:20:655101) ) ও পরম্পর-মিলনের (ঢ:52000% 0£ 45300186013 ) 
অধিকার। নবযুগের গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনটি প্রধান ত্তন্ত, মধ্যযুগের 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজে যার অন্তিত্ব ছিল না। এই সময় ইয়োরোপে 
[7:661016-দের আন্দোলনও আর হয়। নবযুগের আলোকপন্থীদের 
লক্ষ্য ক'রে ভণ্টেয়ার উপদেশ দিতেন-_সুহদগোী ও চক্র গঠন ক'রে 
একত্রে মেলামেশা! করতে, একত্রে আহারবিহার করতে, একত্রে আলাপ- 
আলোচন1! করতে, গভা করতে । এই আরশের প্রেরণায় ফ্রান্সে সভা- 
সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল প্রচুর । হবস তার 1.2444%4% গ্রন্থে 09০05 
:০£ 02615021701778এর কথ! বলেন এবং স্পিনোজা মাস্থষের স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে বন্ধ 
দার্শনিক আলোচনা করেন। লকৃ ও ছিউমের রচনাও মানুষের চিস্তাবিপ্রবের 
পথ পরিষফার ক'রে দেয়। তা ছাড় 1২£47%65 ০ 1127 ও 175 289 ০ 
13990%-এর লেখক টম্‌ পেইন (৭০0০ 8106 ) নবযুগের নবীন সমাজের 
চিস্তাধারায় এই সময় গভীর আলোড়নের স্যঙি করেন 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভণ্টেম়ার হিউম লক টম্‌ পেইন প্রমুখ 
নবযুগের চিস্তানায়কদের রচনাবলী গ্রস্থাকারে কলকাতার বন্দরে আমদানি 
হতে থাকে । বিদেশী মদদ ও শৌখিন জিনিসপত্বরের সঙ্গে এই সব গ্রন্থের কথা 
কলকাতার ব্যবসায়ীরা তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রচার করতেন। 
:0০910%69 07701916016) 0210%465 0929%0) 24101777420 প্রভৃতি 
কলকাতার ইংরেজি পত্জিকায় এরকম অনেক বইয়ের বার্তা প্রচারিত হতো|। 
এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ 
পাওযু। বায় । বোর্বী যায়, বিদেশ থেকে কেবল যে পোর্ট ওয়াইন, জিমি» 
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ক্যারেট, ব্র্যাত্তি আসত তা? নয়, তাঁর চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি উত্তেজক 
পদ্দার্থ আমভ--ঘেমন ভণ্টেয়ারের গ্রস্থাবলী, হিউমের গ্রস্থাবলী, টম্‌ গেইনের 
গ্রস্থাবলী ইত্যার্দি। অবশ্ত বই ও ব্র্যাঙ্ির সামাজিক ভূমিকা তখন প্রায় 
একই ছিল, বাংলার নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে। 


এক হাতে ব্যাপ্তি, আর-এক হাতে বই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল দল চিস্তাবিগ্বের 
উদ্যোগ করেছিলেন। তাদের ব্রাগ্িপ্রীতির কথ। অনেকে বলে গেছেন, কিন্ত 
নবধযুগের চিস্তানায়কের প্রচারিত আদর্শের প্রতি অন্থরাগের কথা তেমনভাবে 
কেউ বলেন নি। এই আশ আধুনিক যুগের মুদ্রিত বইয়ের মারফত সমাজে 
প্রচারিত হয়। বাংলা দেশেও হয়েছে । কিভাবে হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি। টম্‌ পেইনের গ্রস্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় আমদানি হয়েছে। দৃষ্টাস্তটি 
পাত্রি ডাফ. লাহেব উল্লেখ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের আধর্শগুরুদের প্রসঙ্গে 


তিনি লিখেছেন ২২ 
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১৮৩০-৩১ লালের কধ। বলেছেন ভাফ সাহেব । পাত্র সাহেবের পক্ষে টম্‌. 
পেইনের বইকে 52181161)907৮ ও 10650165105 বলা খুবই স্বাভাবিক । 
জাহাজ-বোঝাই টম্‌ পেইনের বই এল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা হাজার 


এ৬ / বাংলংর বিদ্বত্সমাজ 


কপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিমাত্র ঘটন। থেকে নব্যবঙ্গের নবীন বিদ্বৎ- 
সমাজের মানসিক অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায় । সেট! হলো, তাদের" 
সমাজসংক্কার-সংগ্রাম প্রধানত ছিল বিদেশী গ্রস্থ প্রণোদিত। 

নতুন মানবাধিকার ও অবাধ চিস্তার আদর্শে অন্রপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেল 
প্রাচীনপস্থীর্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সংগ্রামের প্রধ।ন হাতিয়ার 
'হলে৷ তাদের ছুটি। একটি পত্রিকা, আর একটি বিছৎসভা, বিতর্কমভা 
প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-সোসাইটি। ছুটিই নতুন হাতিয়ার, ৫প্রনও নতুন, 
সোসাইটিও নতুন। প্রাচীনপন্থীরাও এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, 
কিন্তু তাদের স্থবিধা ছিল অনেক। প্রথমত ধনিকদের আথিক পোষকত। 
ছিল, দ্বিতীয়ত কুসংস্কারের ভূতপ্রেত লেলিয়ে দেবার স্থযোগ ছিল এবং সনাতন 
ধর্ষের দোহাই তো৷ ছিলই। ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান স্থল ছিল “যুক্তি” । , তার 
ছিলেন £১£৪ ০৫ চ২68507এর প্রতিনিধি । পত্রিকা! ও সভা-সোনাইটির 
মাধ্যমে তার] সেই যুক্তির অভিযান আরম্ভ করলেন। বাড়াবাড়ি বা 
আতিশব্য প্রকাশ তীরা যথেষ্ট করেছেন। পাখিনন, হেসপারাস, ইস্ট 
ইত্ডিয়ান রিফর্মার, এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি কয়েকটি ভাল-ভাল 
পত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হুলো। ধর্মসভার পাণ্ডার৷ তাদের পত্রিকাদি 
মারফত হিন্দুকলেজের শিক্ষারদীক্ষা৷ ও খ্রীস্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম 
অভিযোগ করতে লাগলেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে 
চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে ( সমাচার-চন্দ্রিক, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার 
দর্পণ ইত্যার্দি ) প্রকাশিত হতে থাকল। 

কেবল পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেন নি। পত্রিকা 
'ছিলস্তীদের প্রথম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হাতিয়ার ছিল 'সভাসমিতি,। 
আযাকাভেমিক আসোসিয়েশন কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, সঠিক জান। 
ঘায় না। “তবে আযাকাভেমি ছাড়াও, এই সময় আরও অনেক সভা- 
সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল। কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেগ 
জালবিহারী দে তার ডাফ সাহেবের জীবনচরিতে এবং ডাক নিজে তা। 
লিখে গেছেন। রেভারেও দে লিখেছেন £২৩ 56102058 ৯০০$০৫৪5 
০০ :10701001160) 10 12101) 018005১ 17181)-139460 61120, 
50196756000 200, [৭০ 0:00০০স 9. 06180018050 17) 10 
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12062571120 61005, 


বাংলার বিঘ্বৎসডা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৭৭. 


ডাফ সাহেব আরে বিশদভাবে এই সমন্য সভাসমিতি অন্বন্ধে লিখেছেন। 
তিনি বলেছেন যে, এর আগে সভা-সোসাইটি ছিল, কিন্তু খুব বেশি ছিল 
না। তার মধ্যে অধিকাংশ সভা ইংরেজরাই উদ্ধোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ আদর্শসংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভামমিতির 
দ্রুত বিকাশ হতে থাকল এবং তার সংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি 
সপ্তাহেই এই সমন্ত সভার বৈঠক হতো! কলকাতায় । এক-একজন একাধিক 
সভায় যোগ দিতেন ও সাম্য হতেন। আলাপ-লালোচনা, তর্কবিতর্ক ষেন 
একটা অভ্যাস হয়ে দাডাল।* এমন কোনে! বিষয় ছিল না যা নিজে 
আলোচন] ব1 তর্ক হতে। না। বিষয়বৈচিত্র্যর ধেন শেষ ছিল'ন। মনে হয়। 
ডাফ সাহেব লিখেছেন £২ ৪ 
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সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে, নানা! বিষয়ে শ্বাধীনভাবে আলোচন! ও 
তর্কাতকি করার মনোভাব একসময় প্রায় “ম্য।নিয়।” হয়ে উঠেছিল বাংল! দেশে, 
১৮২৯-৩৯ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে । (অবশ্য শতাধিক বছর পরেও বাঙালী 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সেই 'ম্যানিয়া আজও ঠিক রয়েছে, বরং আরও 
বেশি প্রবল হয়েছে বলা চলে)। ১৮৩* সালে জনৈক “হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্ত 
- পিতুঃ কলেজের ছেলেদের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের চিঠিতে 
এই ব'লে অভিযোগ করেছিলেন £২৫ 
প্রায় সকল ছেলেগুলি একগু'য়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষস্ব 
বিপরীত ইহারা স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও 
রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই মকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া 
রহিতকরণের চেষ্ট। করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাঁড়িতে চাহে ন। পরে - 


* সম্প্রতি বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের 'সেমিনারের' বাতিকের মতো। 


এ বাংলার বিদ্বাৎসমাজ 


মাসিক বন্ধ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া! যে উতৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি 
আবশ্তক হয় পশ্চাঁৎ লিখিয়। জানাইব." | 
পরিষার বোঝ! যায়, ছেলের! ষে স্থানে স্থানে সভা! করেছে এবং সেই সব. 
সভায় সামাজিক আচারব্যবহার, এমনকি রাজনিয়মের ব। রাঞ্জনীতিরও 
আলোচন। করছে, এতেই “ছাত্রস্ত পিতুঃ, বেশ বিচলিত হয়েছেন। তিনি 
ছেলেকে কলেজ ছাড়াতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়ে নি। মাসিক টাকাও বন্ধ 
করেছেন, কিন্তু তাতেও “উৎপাত গ্রস্ত হয়েছেন। অথচ এরকম অবস্থার মাত্র 
বছর ছয় আগেও, ইংরেজি সংবাদপত্রে এই জাতীয় 'স'ভা-সোনাইটি স্থাপনের 
আবশ্তাকতার কথ লেখা হতে]। 897/221 £2%7727% পত্রে ১৮২৪ মালে 
জনৈক লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের উপযোগিতা সঙ্থন্ধে আলোচন। করেন। 
তার উত্তরে “?41০91০05” নাম দিয়ে আর-একজন লেখেন £২৬ 
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“মেডিকাস'-এর যুক্তি একেবারে বাতিল করা যায় না। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ 
সাল, মাত্র ছ'বছরের মধ্যে, দেশের সামাজিক অবস্থার যে খানিকট। পরিবর্তন 
হয়েছিল, সভা-সে।সাইটির অভাবনীয় সংখ্যাব্দ্ধি থেকেই তা বোঝ যায়। 
তার ফলে ষে রাঞ্জনীতি সমাজনীতি মর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার 
কিছুট। প্রসার হয়েছিল, ' তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতার! 
সেইজন্য এই সব সভাপমিতির সংখ্যাবৃদ্ধিতে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে 
উঠেছিলেন। |] 


এই সমস্ত ভ। ও সোলাইটি কিভাবে পরিচালিত হতো, সকলেরই ভা 
জানবার কৌতুহল হবে, কিন্ত পে-সম্ঘন্কে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী প৯ 


পাওয়া যায় না। এ-মন্বন্ধে ভাফ সাহেব যা লিখে গেছেন, তা অনেকটা 
নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
এবং অনেক সভায় যোগদান করতেন--+&৮ 015 01 0616: ০0৫ 00259 
500126195 [ 1516 16 00 ০০ 26 07706 ৪, রসে 210 2. 0:1511686 
59050810015 60 8660৮, তার বিবরণ থেকে যেটুকু জানা যায়, তার 
মর্ম এই £ 

সভার সদস্যরা যখন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেজ লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি 
দিয়ে তারা নিজেদের মতামত জোরালো ক'রে শ্রোতার্দের সামনে তুলে 
ধরতেন। . আলোচ্য বিষয় এঁতিহামিক হ'লে রবার্টসন ও গিবন উদ্ধৃত করা 
হতো । রাজনৈতিক বিষয় হু'লে আযাভাম স্মিথ ও জেরিমি বেস্থাম, বৈজ্ঞানিক 
বিষয় হ'লে নিউটন ও ডেভি, ধর্মবিষয় হ'লে হিউম ও টম্‌ পেইন, দার্শনিক 
বিষয় হ'লে লক, রাড, স্িউয়া্ট ও ত্রাউন প্রমুখের রচন! থেকে প্রচুর পরিমাণে 
আবৃত্তি করা হতো! । বক্তৃতাটিকে সাহিত্যিক মাধূর্যে জীবস্ত ক'রে তোলার 
জন্য ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের রচন। থেকে ভাল ভাল অংশ তার! 
উদ্ধত করতেন। তার মধ্যে ওয়ান্টার স্কট ও বায়রন থেকেই বেশি বল! হতো, 
মধ্যে মধ্যে রবার্ট বার্ণসের কাব্যাংশও আবৃত্তি করতে শোনা যেত। কিন্তু 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, আলোচনার অবাধ হ্বাধীনতা-_-“33% 036 
70050 500116106 16286 10 0106 1,016 185 06 :0:20070 5101 
ড/1)101) 211 002 501016065 ৮৮21: 0150705560.7? | 

আলোচনার অবাধ স্বাধীনত। প্রসঙ্গে সোসাইটির অধিবেশনের ষে পরিচয় 
দিয়েছেন ডাফ সাহেব, ত। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য। উদ্ধতিটি অনেক বড় হবে 
ব'লে বাংলায় তার বক্তব্যের সারটুকু উল্লেখ করছি।২৭ সাধারণত বিদ্ধৎসভা 
ও বিতর্কপভার বৈঠকে ষা দেখা যায, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এক দল 
বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন! বিদ্বংসভার ঠিক এ রকম কোনো 
বীধাধর। নিয়ম ন1 থাকলেও, বিতর্কপভা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইয়ং 
বেঙ্গলের যুগে বিদ্বৎঘভ| ও বিতর্কসভার মধ্যে “ফর্মাল” ভেদ বিশেষ ছিল না। 
কারণ সব সভাই প্রায় আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কের জন্ত গঠিত হয়েছিল, 
প্রকৃত সামাজিক সংগ্রামের জন্ত নয়। এই আলোচনাপ্রবণতাই ছিল তখনকার 
লভার অন্ততম বৈশিষ্ট্য । বিতর্কসভায় পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনিদদি্ 
থাকাই রীতিনংগত | কিন্তু ভাফ সাছেব বলেছেন, তখনকার সভায় ত। থাকত 


৮০ বাংলার বিদ্বৎসমাজ- 


না। ভার পরিচালকর৷ বলতেন যে ভাতে আলোচনা! যাস্ত্িক 'ফর্মাল” 
আলোচন। হয়, কার কি বিশ্বা ও ধারণ তা জানা যায় না, কেবল পরীক্ষার্থী 
ছাত্রদের মতো মৌধিক প্রবন্ধ-গ্রতিযোগিতা হয়। সে রকম আলোচনায় এই, 

জাতীয় সভা-স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যর্থ হয়। সুতরাং এইসব: 
সভায় কোনে পূর্বনি্দিষ্টপূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকতেন না। সকলে মিলিত 
হবার পর যখন সভার কাজ আরম্ভ হতো, তখন স্বাধীনভাবে ধার যে-পক্ষে' 
ইচ্ছা আলোচন। করতে পারতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পর-পর ছ-সাত 

জন বক্তা ব'লে গেলেন এমনও হতো--4১]1 216) 0156151016১ 1660 ৪110 
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581215 5106. সভ্যবৃন্দের বলা শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে 

যদি কেউ এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন, তাকে তা বলবার স্থযোগ 

দেওয়া হতো। সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে পরস্পরের মতামতের প্রতি 

এমন একট। সংযত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেত, যা সত্যই প্রশংসনীয় । ধাদের 

ধের্য সংযম শৃঙ্থলাবোধ ইত্যাদির অভাব সম্থন্ধে প্রাচীনদের অভিযোগের অস্ত 

ছিল না, তারা ধে সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনে! বিষয় নিয়ে 

বিতর্ককালে এ রকম উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন, তা ভাবলেও 

অবাক হতে হয়। বোঝা যায়, সমাজসংস্কারের নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে 

তারা অধৈর্য অদূরদশিতা ও অসংযমের পরিচয় দিলেও, বাক্তিগত চরিত্রের 
বনিয়াদ তাদের দৃঢ় ছিল। তা না হলে, তাদের সভালমিতির পরিচালনায় 

এই শৃঙ্থলাবোধের পরিচয় পাওয়। যেত না। 


সভা-মোসাইটির বৈচিত্র্য 

১৮৩* থেকে ১৮৪* সালের মধ্যে, এই সামাজিক আলোড়নের ফলে, 
কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সংখ্যা ও. 
বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্ক। সমসামগ্ষিক পত্রিকাগুলি তর-তন্ 
ক'রে খু'জলে সভাসযিতির স্থদীর্ঘ একটি তাল্সিকাও তৈরি কর! যেতে 
পারে। সভা-স্থাপন কর। ঘখন তরুণ বাংলার প্রায় বাতিক হয়ে দাড়িয়েছিল, 
তখন স্বল্পকালস্থা়ী সভাও অনেক গড়ে উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাদের 
অনেকগুলির ছুএক লাইন 'নোটিস” ছাড়া আর কোনো পরিচয় কোথাও খুঁজে 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৮১ 


পাঁওয়1 যায় না। তার মধো কয়েকটি সভা বিভিন্ন ক্ষেঅে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছিল এবং কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। যেমন £ 


বঙ্গহিত সচা সর্বতত্বীপিকা সভা 

আযাংলো-ইতডয়ান হিন্দু আলোসিয়েশন জ্ঞানচক্দরোদয় সভা 

জ্ঞানদন্দীপন সভা সোদাইটি ফর দি আকুইজিশন 
অফ. জেনারেল নলেজ 

ডিবেটিং ক্লাব তত্ববোধিনী সভা 

বঙ্গরগ্রিনী সভ। মেকানিক দ ইনষ্টিটিউট 

বিজ্ঞানদায়িনী সভা টিচার্প সোসাইটি 


ভিরোজিওর আকাভেমিক আসোসিয়েশন তরুণ ছাত্রমহলে সভাস্বাপনের 
প্রেরণ! সঞ্চার করে। ১৮৩০ সালেই “আযাংলো-ইও্ডিয়ান হিন্দু আসোসিয়েশন' 
স্থাপিত হয়। ৯ সেপ্ম্বরের (১৮৩০) ণ্সপ্বাদ কৌমুদী” পত্রে এই সভার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ত1 থেকে জানা যায় ঘে তার কিছুদিন আগে এই 
নভার প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল। সিমলায় রামমোহন রায়ের আযংলো-হিন্দু স্কুলের 
ছাত্ররা, হিন্ুঙ্চলেজের ছাত্ররা এবং হেয়ার সাহেবের পটলভাঙ! ক্ধুলের 
ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সভা স্থাপন করেন। রামমোহন রায় 
তখনে। বিলাত যাত্রা করেন নি, কলকাতাতেই ছিলেন। এই সভা-স্কাপনের 
ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষ ব1 পরোক্ষভাবে সংস্লিষ্ট ছিলেন কি-ন। বলা যায় না। 
সভার নি্দিউ নিয়মাবলী দেখে মনে হয়, হয়ত তিনি পরোক্ষভাবে সংশ্লি্ 
ছিলেন । সভায় কেবল নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ| করার স্বাধীনত। 
ছিল, কিন্ত ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করা নিষেধ ছিল। ভিরোজিওর 
আাকাডেমির আলোচনায়, অথব1 ডাফ হিল গ্রভৃতি পান্দিদের ধর্মপ্রচারে তখন 
যে পরিবেশের ্গ্ি হয়েছিল সমাজে, রামমোহন রায় তার প্রতি খুব ঘষে প্রসন্ন 
ছিলেন ত1 মনে হয় না। তাই কেবল বিজ্যান্থশীলনের উদ্দেস্ট্ে এই সভাস্থাপনে 
তার খানিকট। সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
বুধবারে এই সভার অধিবেশন হতো! 1২৮ 'দ্রানসন্দীপন সভা স্থাপিত হয় 
পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দ ঠাকুরের বাড়িতে, ১৮৩০ সালে। এই সভারও নিয়ম 
ছিল, ধর্মবিষয়ে আলোচনা কর! চলবে না, কেবল বিদ্যাবিষয়ে চলবে । এই 
সময় চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দূতের বাড়িতে “ভিবেটিং ক্লাব” নামে এক 
সভা স্থাপিত হয়। “ইংগনণ্তীক্ধু বিদ্যা” যাতে লভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি 
হয়, এই ছিল ক্লাবের উদ্দেস্ত | রামমোহন রায়ের সিমলার স্ধুলে, ১৮৩২ সালের 


ঙ 


৮২ বাংলার বিছ্বৎসমাজ 


শেষ দিকে, “সর্বতত্বদীপিক] সভা* স্থাপিত হয়। সভাস্বাপনের প্রধান উদ্দেশ 
ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অনুশীলন করা | অধিকাংশ সভাসমিতিতে শিক্ষিত 
যুৰকর] তখন ইংরেজিতে বন্তৃতা ও আলোচনা করতেন । বাংলাভাষা অনেকটা! 
উপেক্ষিত হতো । তরুণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বিজাতীয় মনোভাব দূর 
করবার জন্ত এই সভাটি স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন 
রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন তার সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ।২৯ 

এ রকম আরও অনেক সভাসমিতি এই সময় স্থাপিত হুয়। উদ্দেশ্ট ও 
নিয়মকান্থন সকলের ষে এক ছিল তা নয়। তবে ধার থে উদ্দেখট বা নিয়মই 
থাকৃ-ন1 কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই লমানভাবে বোধ করতেন। মেটি হলো 
বিদ্যান্রশীলনের প্রয়োজন । এদিক থেকে বিচার করলে, এই সময়কার ছুটি 
লভা আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে স্কায়ী আমন অধিকার ক'রে আছে 
মনে হয়। একটি ০99০1665 ৫০0 072 4০081510017) 0£ 0806191[ 
চ০৩1০0,-_বাংলায় 'সাধ।রণ জ্ঞানোপাজিক1 সভা বলে পরিচিত ; আর- 


একটি “তত্ববোধিনী সভা” । 


পাশ্চান্তা বিদ্বৎংসভার প্রভাব রর 

এদেশের বিদ্বংসভা স্থাপনের যূলে ষে পাশ্চাত্য সভা-সোসাইটির প্রেরণ! 
ছিল অনেকটা, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই । “ইয়ং বেঙ্গলের+ যুগে এই প্রেরণা 
আরে। বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্ধকর হয়েছে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলগ্ডে প্রচুর সোসাইটি ও আযসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। 
সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন জ্ঞান 
বিতরণ কর।। এই সব সোদাইটির মধ্যে 'মেকানিকৃস ইনঠি)টিউটের, নাম 
করতে হয়। ইংলগ্ডের অনেক জায়গায় এই ইনষ্টিটিউট প্রতিঠিত হয়। 
এছাড়া অন্তান্ যেসব সোসাইটি এই সময় স্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো-5০০16 20: 06 01009825010 06 10150277100 11608, 
€5..08)১ 3০০16 00: 076 10100510০06 0560] ছ050- 
1০০, €9.570.8 )১ 5০০15 00: 006 101905100০৫ [00110081 
চ০জম1628০১ (5...) ইত্যাদি। ইংলগ্ডের সামাজিক জীবনে 
প্রত্যেকটি ভা রীতিমত্ঞপ্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে বিহ্বৎ- 
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সভার ও অগ্রান্ত সভার নামকরণে পর্ষস্ত পাশ্চাত্য ভার প্রভাব দেখা যায়। 
'মেকানিকৃস্‌ ইনস্টিটিউট এদেশেও স্থাপিত হয়েছিল । 5... ও 
৯.1),৮.%৫-র সঙ্গে এদেশের '5০০/০৮৮ 10: 0১০ 4১০15161092 0£ 
936156791 1070%/160£6+ (3.4..7৫ -এর সাদৃশ্য ও লক্ষণীয় । 4[0751019, 
ও “4১০00151001৮,-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সে-পার্থক্য ইংলগ্ ও 
বাংল! দেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়। ইংলগ্ের কাছে 
তখন বড় প্রশ্ন 101205107-এর, আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজের সমস্যা 
হলে] *4১০০151001এর | কিন্ত উল্লেখষোগা এই যে, প্রায় একই সময়ে 
দুই দেশেই এই জাতীয় সভা-সোপাইটি স্থাপিত হয়। (ক) 


সাধারণ জ্ঞানোপাজিক) সতা 

"সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা” স্থাপনের উদ্দেশে প্রথমে কয়ে জন 
উদ্‌্ধোগী মিলে একটি ম্যানিফেস্টে! ছাপিয়ে প্রচার করেন। প্রচারপত্র 
পাঁচজনের শ্বাক্ষর ছিল দেখা যায়__তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ, রামতঙ্গ লাহিড়ী, তারাাদ চক্রবতাঁ ও রাজরুষণ দে। ১৮৪*-৪২ সালে 
প্রকাশিত সভার '্র্যানজ্যাকশন্স'-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত 
হয়। এঁতিহাসিক দলিল হিসাবে নয় শুধু অন্থান্ত দিক থেকেও এই 
প্রচারপত্রটি খুব যুল্যবান।* 


(ক) ইংলণ্ডের এই সব সভ1 সোপাইটির বিববণ 70: ৮. ঘর. ডা০৮৮-এব 116 797885% 
77077287,0 01053 2:60267, 71790-2848-75915700% 010. 90010 ?67%5$0%. নামক গ্রন্থে 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইংলগ্ডের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত, এই সৰ 
সোপাই র বনু অপ্রকাশিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবরণ থেকে ডক্টর ওয়েব এই ইতিহাস রচনা 
করেছেন। পূর্বে ধারা করেছেন, তাদের বিবরণ বিশদ ও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, ৪.1). ঢ. পর 
সম্বন্ধে ডক্টর ওয়েব লিখেছেন- “10016 39, 10 0390)]019,  009৮65 93675828106 10755829 
3) ৫.0) নল. 0019 800 1৯5100750 7১05669%6০, 27600757015 7290101৫ (1.000005 1947 ), 
00. 910-11. 009 00215 12186-80819 &6০1000৮ 6 &1 8889981070116 ০৫ 6199০০19678 
0 29 210 09890191900] 100 010090101181)90, * 01889796101 10. 6109 [00150915 ০॥ 
[50200020 2 , 0. 07:09], 90109 9০০29% 1০0৫ 009 101808198 ০£ 086:0] 77109110086, 
2996-1846. (1. 176, ০ 19) 

*. অধায়ের শেষে জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভার প্রচা রপত্রটি মুদ্রিত ইয়েছে। 


৮৪ বাংলার বিদ্বতৎসমাজ 


প্রচারপত্রের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ১৮৩৮ সালে 
স্বাক্ষরকারীর] যখন এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্ঠে পত্রটি প্রচার করেন তখন, 
তার! বলেছেন, স্থপরিচিত একটি ৪ বিতর্কসভা ব1 বিদ্বৎসভা ছিল না। যা 
ছুএকটি ছিল, তাও তখন প্রায় নিষ্ষিয় হয়ে গেছে । এই উক্তি থেকে বোঝ! 
যায়, ভাফ সাহেবের কলকাতায় আদার পর, বিশেষ ক'রে ভিরোজিওর মৃত্যুর 
পর, আকাডেমিক আসোসিয়েশন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তার আগেই 
হয়ত তার কার্ধকলাপ বিমিয়ে পড়েছিল । তার পরে আর কোনে ভাল 
বিদ্বৎংসভা গ'্ড়ে ওঠে নি। তার কারণ, সামাজিক অবস্থার অতিদ্রত পট- 
পরিবর্তন। বাইরের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে যখন চারিদিকে 
তীব্র কোলাহলের স্থ্ি হয়, তা ধত সীমাবদ্ধ স্তরে হোক, তখন বিদ্ধৎ্জনেরাও 
অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী দল তখন অনেক গজিয়ে 
উঠলেও, বেশ বড় কোনো স্থায়ী বিদ্বংসভ। স্থাপনের স্থযোগ হয় না। 
১৮৩০-৩১ সালে বাংল! দেশে ঠিক এই অবস্থারই ত্য হয়েছিল। ভাফ 
সাহেব এই সময়ে যে ধরনের সভার প্রাচুর্যের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই 
ছোট ছোট বৈঠকী সভা, বড় কোনো বিদ্ৎসভা নয়। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে 
অবস্থা অনেকটা শান্ত হবার পর, সকলে মিলিত হয়ে বেশ বড় স্থায়ী বিদ্ধংসভ৷ 
স্থাপনের প্রয়োজন অন্থভব করেন | “দাধারণ জ্ঞানোপার্জিক। সভা? “তত্ববোধিনী 
সভা” ইত্যাদি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে হয় নি, কারণ হবার মতো 
অন্্কূল পরিবেশ ছিল ন1। 

প্রচারপত্র দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো, স্থস্থির বিদ্যাচর্চা ও গভীর 
জ্ঞানার্জনের সংকল্প । উদ্ভমীর্দের মধ্যে অনেকে আযাকাডেমিক আসো সিয়েশনের 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রতিভার উন্মেষপর্বে তখন তাদের বিগ্যালোচনায় 
চপলত। ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি । আট-নয় বছরের মধ্যে তাদেরও অনেক 
মানমিক পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, দৃষ্িও গভীর হয়েছে । 
এখন আর তার! বিদ্বৎসভায় চাপল্যের ব। তারল্যের পরিচয় দিতে চাঁন না। 
ভাগা-ভাস! জ্ঞানে আর তারা সন্তুষ্ট নন। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে তার! 
প্রবেশ করতে চান। প্রকাশ্টে এ কথা গ্রচারপতে তারা ঘোষণা করেছেন। 
শুধু তাই নয়, আত্মসংঘম ও শৃঙ্ধলাবোধ সন্বদ্ধেও তার! অনেক বেশি সচেতন 
হয়েছেন। যর্দি কোনে। সভ্য তার পূর্বনিধি্ই দিনে সভায় যোগদান না করেন 
এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বত্ৃর্তাটি না দেন বা রচন্ধরটি না পাঠ করেন, তাহলে: 


৮ 
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সভার সম্মতিক্রমে তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে। বিদ্বংসভার 
এ রকম কঠোর বিধান বিশ্মস্রকর মনে হয়। কিন্ত প্রথম পর্বের অতিরিক্ত 
উচ্ছঙ্খলতার কথা৷ ভাবলে, পরবর্তাকালের এই কঠোর শৃঙ্খলার ইঙ্গিত 
অনেকটা] স্বাভাবিকও বলা যেতে পারে। 

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হছলো৷-_কেবল পাশ্চাত্য বা সাধারণ বিছ্যাচর্চার মধ্যে 
তাঁর আর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না| স্থানীয় বিষয় নিয়েও (40720615710 
1009] 1706195৮” ) তারা পড়াশুনা ও আলোচনা করতে চান, কেবল বিদেশের 
নয়, নিজের দেশেরও। জ্ঞানোপার্জিক। সভায় এ দেশের পুরাণ ইতিহাস 
ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচন। হয়েছে । ১৮২৮-২৯ থেকে ১৮৩৮-৩৯ 
সাল, মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে এদেশীয় বিদ্বৎস'ার ঘে বেশ খানিকট। 
আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্ঞানোপার্জিক। সভার 'ম্যানিফেস্টো” তার 
এতিহামিক গ্রমাণ। 

১৮৩৮ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাদ 
চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাটাদ শেঠ, সম্পাদক 
রামতন্্ লাহিড়ী ও প্যারীটাদ মিত্র, পরিচালকমগ্ডলীতে ছিলেন কৃষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি । সাধারণ সভ্যরূপে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে 
আলোচন। করবার অধিকার ছিল সকলের, বিশেষ বিষয়ে কোনো নিষেধ 
ছিল না। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান 
দর্শন, সব বিষয় নিয়ে এই সভায় নিয়মিত আলোচন। হতো।। নাধারণত 
সংস্কতকলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হুতো! ব'লে মনে হুয়। বাংলার 
নবীন বিদ্বংসমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে এই সভার অধিবেশনে যোগদান 
করতেন। সেই সময় ঘতগুলি বি্ৎসভা স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই 
সভাটিকে বিদেশীরাও একবাক্যে প্রশংসা ক'রে গেছেন। কিন্তু কোনোদিক 
থেকেই এই সভা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী ছিল না| বরং সভার অধিবেশনে 
মধ্যে মধ্যে যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হতো, 
তাঁভে কলকাতার ইংরেজসমাজ্জ সভার প্রতি খুব প্রীত ছিলেন না। তবু 
আদর্শ বিদ্বৎসভার সমস্ত গুণ এই সভার ছিল বলেই তার! প্রশংসা ন! ক'রে 
পারেন নি। কলকাতার তদানীন্তন স্থগ্রীম কোর্টের আযাডভোকেট জর্জ জমসন 
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এই সভার [91580010105 ও চ1০০৪০৭1065-ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত 
হতো। অন্তত তিন খণ্ড '[:15800107)5 প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে মনে হয়, 
কারণ ১৮৪৩ সালের “বেঙ্গল হরকরা” পত্দ্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়-__ 
"310 ৬০110 ০06 00০ 05159501015 06 00০ 99০12 101 009 
00115101012 06 (6106181 1)0ড160£6) 5101015 60102 00191151799 
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0০. ৩১ এই মুদ্রিত বিবরণী গুলি থেকে সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনার 
স্ট্যাণার্ড ও অন্তান্ত কার্ধকলাপ সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান কথ৷ জানা যায়। 
জ্ঞানান্বেষণ' থেকে উদ্ধত “সমাচার দর্পণের" একটি বিবরণে দেখা যায়, 
প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে (১৬ মে, ১৮৩৮) কুষ্খমোহন পুরাণপাঠের 
সার্থকত। সম্ঘদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন “অতিশয় দুর্যোগ ও 
মেঘগর্জন হওয়াতে এ পার্দরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন 
করিয়াছিলেন।”৩২ সভার কার্ধকলাপ পাত্রকায় প্রকাশ করার জন্ত 
পরিচাঁলকর]। বিশেষ উৎস্থক ছিলেন না। ১৮৪৩ সালে “বেঙ্গল হরকরা। 
পত্রে সভার ষে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথা তারা 
উল্লেখ করেছেন ঃ “4৯10)008]) 01015 9০9০1651785 205620 101: 5০৬০1:91] 


স্6215) 105 00010010615 21:62 509 177090656 2190. 17952 ৪০ 30010100515 
16515050 190011019 25 0০ 0০ 1081015 1000 0080 02 ১০০12 
2069 ৫3150.৩৩ হরকরাপত্রের এই বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, 
সৃভ্যর। নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য অন্যায়ী যে-কোনে বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে 
আলোচনা করতেন এবং কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলাভাষাতেও 
তাঁর! প্রবন্ধ রচন। ক'রে পাঠ করতে পারতেন । ১৮৪৩ সালে সভার সভ্যসংখ্যা 
ছিল প্রায় ২** জন। এই সভ্যসংখ্যা থেকে 'জ্ঞানোপাজিক1 সভার” ক্রম- 
বর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণ। করা যায়। 

নব্যবজের মুখপান্ররা সকলেই: প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্নি্ই ছিলেন। 
প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তার সভায় আলোচনা করতেন, এবং কেবল দর্শন 
বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো! না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও 


বাংলার বিদ্বখসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৮৭ 


আলোচন] হতো। আলোচনাকালে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনাও তীর মধ্যে 
মধ্যে নম্রভাৰে করতেন। একবার একটি অধিবেশনে এইরকম আলোচনার 
সময় খুব গণ্ডগোল হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ “বেঙ্গল হরকরা, 
পত্রে প্রকাশিত হয়।৩৪ সংক্ষেপে ঘটনা উল্লেখ করছি। 

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কতকলেজে সভার একটি অধিবেশন 
হয়। সভার সভাপতি তারার্টাদ চক্রবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন । 
ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর-একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বক্তা এবং বক্তব্য বিষয় ছিল; 407. 036 
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রিচার্ডমনের এই অসৌজন্ত-গ্রকাশে বিচলিত হয়ে, সভাপতি তারা 

চক্রবর্তা ( হিন্দুকলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ) চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়ান 
এবং ৰলেন £ 
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* বিস্তারিত বিবরণ লেখকের 'ইয়ং বেল: গ্রন্থে ডরষ্টব্য। 
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এর পর দক্ষিণারগন তার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রিচার্ডমন পরে অবশ্ঠ 
দুঃখ প্রকাশ ক'রে তার মস্তব্যের জন্য ক্ষম] চান। জ্ঞানোপার্জিক। সভা। যে 
কেবল এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করেছিল তা নয়, বাঙালী 
শিক্ষিতসমাজে দ্বাদেশিকতাবোধও প্রথম জাগিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে জর্জ টম্সন এদেশে আসার পর, এই সভার সভাবৃন্দের সঙ্গে তার পরিচয় 
ও আলাপ-আলেচেন! হয় (খ)। তারই উদ্যোগে সভার সভ্যবৃন্দ ১৮৪৩ সালে 
1367221 77%857, 17012 5০০97 স্থাপন করেন। এই জ্ঞানোপার্সিক। সভার 
সভ্যদের মধ্যেই অনেকে 'তনত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। গোড়। 
থেকেই তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 


তত্ববোধিনী সভা 


'জ্ঞানোপাক্জিকা সভা” প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে “তত্ববোধিনী সভা, 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়ার্সকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ( ১৮৩৯, ৬ 
অক্টোবর )। প্রথমে নাম ছিল 'তত্বরঞ্রিনী সভা” পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে 'তত্ববোধিনী সভা” নাম হয়।৩৫ সভার প্রতিষ্ঠাতা 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সভার প্রধান উদ্দে্ঠ 


(ধ) জর্জ টম্সন এই সময় 'জ্ঞানোপার্জিক। সভা, ও মেকানিক্স ইনৃষ্টিটিউটে' অনেক বক্তৃতা 
দেন । ১৮৪৩ সালে 9707 21577701% ও 7176 708%2601928267101 পত্রে তার অনেক ডি 
প্রকাশিত হয়। পরে গ্রস্থাকীরেও ছু বক্তৃতা সংকলিত হয়। 
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ছিল; “আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্ব ও বেদাস্ত গ্রতিপান্ত ব্রহ্মবিদ্যার 
প্রচার" । কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে ততবোধিনী 
সভার প্রতি কিছুটা! অবিচার করা হবে। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও 
পূর্বেকার সনাতনপন্থীদের ধ্ধর্মসভা, ও “তত্ববোধিনী সভা'র মধ্যে যূলগত 
পার্থক্য ছিল। ১৮৩* সাল থেকে বাংলার সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন 
হতে থাকে, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে যে ভাঙন ধরে, 
রামমোহন রায় জীবিত থাকলে হয়ত তার অসংঘত উদ্দামতা ও উচ্ছৃত্খলঙার 
দিকটাকে কিছুট! সংযত করার চেষ্টা করতেন। যে-সমস্থা সবচেয়ে ভয়াবহু- 
রূপে প্রকট হয়ে উঠলো, তা হলে! কষ্ণচমোহনের মতো বাংলার প্রতিভাবান 
যুবকদের শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের সমস্যা । তখন বৈদাস্তিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের 
জন্য “তত্ববোধিনী সভার মতো! নতুন কোনে সভা স্থাপনের কথ রামমোহনও 
ভাবতে বাধ্য হতেন। তার অভাবে, তার উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ গুরুর 
অসমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রনর হন। এ ক্ষেত্রে গ্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য হলো, ডাফ হিল প্রমুখ পার্রিদের ইংরেজশিক্ষিত বাঙালীসমাজে 
্রীষ্টানধর্ষের প্রচারের অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ কর । ধর্মসভার মতো 
গুড়,ম সভা” স্থাপন ক'রে তা৷ প্রতিরোধ কর! সম্ভব নয়। তত্ববোধিনী সভার 
মতে। ধর্মতত্বাণ্থেষী সভার পক্ষেই কিছুট। তা কর] সম্ভব। এই দিক দিয়ে, 
ধর্মের ক্ষেত্রেও, তত্ববোধিনী সভা সেই সময় বিশেষ এতিহাসিক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল। 
শুধু ধর্মতত্বের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সভার দান সম- 
সাময়িক যে-কোনো বিদ্বৎসভার তুলনায় বেশি ছাড়া কম নয়। শিবনাথ 
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'আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখা। প্রায় আটশত 


৯৩ বাংলার বিদৎসমাজ 


পর্যন্ত হয়। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী বিদ্বংমাজের অধিকাংশই তখন এই সভার 
সভ্য হন। সভার মুখপত্র 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি 
অর্থনাতি সমাজনীতি ধর্ম দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার প্রবর্তন 
ক'রে বাংল! সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্্রলাল মিত্রের মতে পুরুষদের 
সািত্যক্ষেজ্রে অন্যুদ্গয় হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় । 
কয়েক বছরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি হয়। এ 
সম্পর্কে তত্ববোধিনী পত্রিক।” লেখেন (১৭৬৭ শকাবে ) ৩৭ 
তত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলন৷ দ্বারা 
তাহার উন্নতি আলোচন। করিলে অবশ্ঠ অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। 
প্রথম কালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বার। উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষণে পাচশত 
অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের মহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন ; ততৎ্কালে 
মাসে দশমুদ্রা একত্র হওয়! ছু্ধর ছিল। এইক্ষণে প্রতি মাসে প্রাম্ম চারি- 
শত টাক] সংগৃহীত হইতেছে এবং জায়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে ; তৎকালে 
সভার অভিপ্রেত ব্রদ্ষোপাপনার গ্রচার জন্ত প্রধান প্রধান সমুপায় উপায়ের 
অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞানজনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা 
মাসেমাসে প্রকাশ হইতেছে ""'প্রথমতঃ কলিকাত। নগরে শ্রীধুক্ত ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভ! 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কন্ধ সেই স্থানেই 
নুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরম্ত কার্যের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বার স্থানের সঙ্কীর্ণত৷ 
প্রযুক্ত সভার কার্ধ্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে যষ্রিমুদ্রা মাসিক 
বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়ের 
গৃহে পরিচালিত হয়। সেখানে তৎকালে তত্ববোধিনী পাঠশালার করব 
এবং সভার অন্যান্ত তাবৎ কার্ধয একত্র নির্বাহ হইত। তদনম্তর তত্ব- 
বোধিনী পাঠশীল। কলিকাতা হইতে বংশবাটা গ্রামে অন্তর হুইবার নিশ্চয় 
হওয়াতে পাঠশালার ব্যাক এবং মেই বৃহৎ বাটার বেতন একত্র নির্বাহ 
করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়। অধ্যক্ষের]! সভার ক্ষুত্র 
কার্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার জোড়ার্সাকো স্থিত 
্রাঙ্মলমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরস্ধ অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা 
হুন্বররূপে পরিবর্তন হইল, সভ্যের সংখ্য। বৃদ্ধি হইল, মৃদ্রাষন্ত্র স্থাপনের 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিভীবা ৯১ 


করনা হইল, বহু কর্মচারী আবশ্তক হুইল $""স্থতরাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মদমাজ 

গৃহের এক ক্ষুব্বাংশ দীর্ঘ প্রস্ত পঞ্চ হস্ত স্থানে এই লমুদয় ব্যাপার সম্পোস্ 

হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে 

সেখান হইতে হেছুয়। পু্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার 

কার্ধযালয় আনীত হইল***। 
সভার কাজকর্মের ক্রমিক প্রসারের ফলে স্থানসংকট দেখ। দেয় । স্থান 
থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ালে সভার কাজ হুনম্পাদন কর। সম্ভব হয় না। 
তাই সভ্য্দের কাছে এককালীন দানের জন্য পত্রিকা মারফত আবেদন 
কর! হয়, যাতে সভার একটি নিজন্ব গৃহ নির্যাণ কর! যায়-_“মামিক 
দান নহে, বাধিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞ্ৎ দান 
করিলে যখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি 
তাহাতে কুস্ঠিত হইতে পারেন? তত্ববোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্য নি 
তিনি আপনার ভরণপোষণের দৈনিক ব্যয়কে সংক্ষেপ করিয়াও ইহার 
আনুকূল্য করিতে কি কপণ হইতে পারেন ?” 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার মতো আর কোনে 
সভা বাংলার বিছৎসমাঁজে এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 
তার প্রধান কারণ, আযাকাডেমিক এসোসিয়েশন, এমন কি সাধারণ জ্ঞানো- 
পাঞ্জিক! সভার যেটুকু ক্রটি ছিল, তত্ববোধিনী সভা সেই ক্রটিটুকু পুরণ 
ক'রে দিয়েছিল। সেই ক্রটি হলো, দেশীয় সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য () এতিহোর 
উপর পাদপ্রত্ষ্টার অভাব। পাশ্চাত্য বি্ঘ্যাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে, 
তত্ববোধিনী সভ। দেশীয় এতিহোর যা-কিছু মহান তাকে অস্বীকার করে নি। 
কোনে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার বিশেষ ছিল না। ধর্মের 
বিরুদ্ধে জিহার্দ ঘোষণ! ক'রে যে-কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু কর। যায় না, 
অথচ তার কাঁলসঞ্থিত কুসংস্কারগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে ঘে মুক্ত মনের 
অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ-সত্য কেউ কেউ কিছুটা উপলদ্ধি 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে নোঙরহীন আদর্শবাদীদের দিগন্রান্তির মধ্যে 
তত্ববোধিনী সভা এই দ্িকৃ-নির্ণয়ে খানিকটা সাহাধ্য করেছিল। পূর্বেকার 
সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা-কিছু ভালে! তার অনেকটা 
গ্রহণ ক'রে এবং যা-ফিছু মন্দ তার অনেকট। বর্জন ক'রে, উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে তত্ববৌধিনী সভা নবধুগের বাংলার বিদ্ৎ্সমাজকে . 


নই বাংলার বিদ্তৎসমাজ 


একট। আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান করতে প্রেরণা দিয়েছিল। তার পর 
থেকে সভা-সমিতির ইতিহাসের এক নতুন পর্বের শ্ছচন। হলো । 


বিঘৎসভার তৃতীয় যুগটিকে বাংলাদেশে “বিদ্যাসাগরের যুগ' বলা যায়। এই 
যুগটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ জুড়ে (১৮৫০-১৮৭৫) বিস্তৃত। এই 
যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেত। হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বাংলার বিদ্বৎংসভার ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত 
হলো। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিদ্বৎজনের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে 
অনেক বাড়লে! | বিদ্বংসভায় মিলিত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নান। 
সমস্তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তার! অনেক বেশি উৎসাহী 
হুলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারারও দ্রত আমদানি হতে থাকলো । ইংরেজ ও 
শিক্ষিত বাঙালী, উভয়েরই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো। শতাবীর 
প্রথমার্ধের ঘাত-গ্রতিঘাত্ের পর, উচ্ছ্বাসের আবেগাতিশয্য প্রশমিত হয়ে, 
সামাজিক জীবনে সবেমাত্র সমীকরণপর্বের স্চনা হলো বলা চলে। তৃতীয় 
যুগের বিদ্বংসভাগুলি এই সমীকরণ ও আত্মীকরণের পথ কিছুট। প্রস্তত 
করে দিল। 

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, এর মধ্যে, বিদ্ধংসভার গ্ররতিরও 
পরিবর্তন হলে! । প্রথম যুগের “আত্মীয় সভা” “আযাকাভেমিক আযসোসিয়েশন, 
ছিল কতকট] ঘরোয়া! বৈঠকের মতো1। দ্বিতীয় যুগের “সোসাইটি ফর দি 
আযাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ” বা “তত্ববোধিনী-সভা, আর ঘরোয়া 
বৈঠক ঠিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃত হলো। সাধারণ 
জ্ঞানোপাঙ্জিক সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী ন। হলেও, ইয়ং বেঙ্গলের যুগে জ্ঞানবিষ্যার 
প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানাম্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান স্মরণীয়। তত্ববোধিনী সভার 
কাজ বিদ্ভাসাগরযুগে আরও বাড়লো। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে 
প্রত্/ক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিদ্বৎসভ তৃতীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত 
হলো, তার স্বরূপই অনেকট। বদলে গেল। সমাজ-জীবনের গতিধার। থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপন্তা করলে, বিছ্রৎসভা ষে প্রাণহীন স্কলাহ্িক 
আযাফাডেমিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যস্ত দেশের বিদ্ৎজনদের বুহদংশের 
সঙ্গে তার কোনে প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না, এ দৃষ্টান্ত আমাদের 
দেশে বিরল নয়। উনিশ শতকে বাংল! দেশে যে-সব বি্বৎসভ প্রতিিত 
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হয়েছিল, তার অধিকাংশই সংকীর্ণ গোঠীবদ্ধ আকাডেমিতে পরিণত হয়েছিল। 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, প্রত্যেক যুগের বিদ্ধৎমভার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য । 
সেগুলি দীর্ঘকাল স্থাক্সী হয় নি। কিন্তু এ কথা শ্বীকার করতে হবে যে, এ 
দেশের বিঘত্সমাজ প্রধানত এই সব সভার ভিতর দিয়ে আত্মমর্যাদা ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠ লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানবিষ্ভাকে সমাজ ও দেশের 
একট! সীমাবদ্ধ স্তরে মানসিক কর্ণের কাজে নিয়োগ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন। 
ছোট ছোট সভাদমিতি ও আলোচনাচক্র এই সময় অনেক বেশি গণড়ে 

উঠেছিল ' সমাজ-জীবনে তাদের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। সামান্ত হলেও ষে 
কয়েকটি বিদ্ৎসভা, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পা্দে, শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভার মধ্যে প্রধান এইগুলি-_ 

বেধুন মোমাইটি (১৮৫১) 

বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩) 

স্থহাদ সমিতি (১৮৫৪) 

ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭) 

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভ। (১৮৬৭) 
এ ছাড়া, পূর্বে স্থাপিত হলেও, “তত্ববোধিনী সভার" প্রতিপত্তি এই সময় 
তেমন ক্ষুপ্ন হয় নি। বাংলার বিশিষ্ট বিছ্বৎজনের] তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
থেকে সাহিত্য শিক্ষ। ও সমাজ জীবনকে তার্দের আকাংক্ষিত পথে পরিচালিত 
করতে প্রয়াপী হয়েছিলেন। 


বেথুন নোসাইটি 

১৮৫১ সালের ডিমেম্বর মাসে “বেথুন সোনাইটি” স্থাপিত হয়। ১১ ভিসেম্বর 
ডক্টর মুয়াট মেভিকাল কলেজে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদ্দের একটি সভা 
ডাকেন এবং দেই সভায় একটি নতুন বিদ্বংসভা স্থাপনের আবশ্তকতার কথা 
প্রস্তাব করেন। এসিয়াটিক সোপাইট ও অন্তান্ত সোসাইটির কথা উল্লেথ ক'রে 
তিনি এ বিষয়ে আলোচন। করেন এবং প্রসঙ্গত বলেন যে, শিক্ষিত বাঙালীর। 
যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশী করবার হুধোগ পান, তার জন্ত এই স্কাতীয় 
বিদ্ংসভ। আরও বেশি স্থাপন করা উচিত (.*0০12660 08৮ 006 8556 
12065510 0৫6 065151075 90296 17068133 06. 101:08508 00০. 2০৪৪৭ 


৯৪ বাংলার বি্বৎসমাজ 


পিই [7015 1060 06150102] 00136806 /10] 68011 00161: )। এই 
দভায় মুয়াট আরও একটি কথা বলেন যা প্রণিবানযোগ্য। ই'লগু ক্কটল্যা্ 
প্রভৃতি দেশে বিদ্বৎমভার ভূমিকার কথ ব্যাখা। ক'রে তিনি বলেন যে এ দেশের 
পমাজের গড়নই এমন বাধাধরা, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার 
ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের স্থঘোগ এখানে অনেক সীমাবন্ধ। 
এ দেশের সুস্থ সামাজিক জীবনযাত্রার জন্তও তাই বিছ্বংসভার প্রয়োজন 
বেশি (4৮৮৮150৯ 20001) 10016 30.0150062185 ০ 1021005] 170010% 00617 
2100 1100211201091 76501290101 97০12 1766020 এ) [1019 00010) 
₹/1)61০) ০] 006 1: 50850100001 0৫ 080৬০ 50০01662170 009 
50018] 650560105 ০৫6 075 9০916) 6৮০15 01 0015866. 121800108 
০6. 11901100213 20 £90011199 5৮০15 15906939811] 10001) 
16501066.৮ )। 

মেডিকাঁল কলেজের আলোচনাসভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডৰীর চক্রবর্তী, 
ভক্টর স্প্রেদার, রেভারেওড লঙ প্রভৃতি যোগ দেন। সভাতে স্থির হয় যে নাহিত্য 
ও বিওান সম্পকিত নান বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিদ্ধৎসভ। স্থাপন কর! 
গ্রয়োজন (“4১ 9001615 02 5509101151)20 101 006 00175106180101) 2100 


01500551018 06 00095610005 00101720000 ৮101) 11621800016 2170 


9০16০6১)। এর কিছুদিন আগে বেখুন সাহেবের মৃত্যু হয়। স্্রীশিক্ষা 
প্রভৃতি এ দেশের নানাপ্রকার সমাঁজকল্যাণকর কাজে বেথুন সাহেবের দানের 
কথা ম্মরণ ক"রে, নতুন সভার নাম রাখ হয় “বেখুন সোসাইটি? ।৩৮ 
সোসাইটির উদ্যোক্তা সভাদের মধো শিক্ষিত বাঙালীদের সংখ্যা ছিল 
বেশি। শিক্ষিত সমাঁজে ধার! লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছিলেন তাদের সঙ্গে বিছ্যোৎ্সাহী 
ইংরেজ পারি ও রাজকর্মচারারাও যোগ দিয়েছিলেন। সোসাইটির রিপোর্টে 


এই উদ্যোক্তাদের নাম দেওয়৷ হয়েছে এইভাবে £ 


জে. এফ, মুয়াট হরমোহন চ্যাটার্জি 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভানাগর  জগদীশনাথ রাস 
রেভারেগড লঙ নবীনচন্ত্র মিত্র 

* মেজর জি. টি. মার্শাল জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর 


রেভারেগ্ড কে. এম. ব্যানার্জি প্যারীমোহন সরকার 
স 
ডর শ্পেঙ্গার দেবেজ্রনাথ ঠাকুর 
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ডক্টর চক্রবর্তাঁ প্যারীটাদ মিজ্্র 
এল. চ্যাট রসিকলাল সেন 
বাবু রামগোপাল ঘোষ গ্রসন্নকুমার মিত্র 
রাধানাথ শিকদার গোপালচন্দ্র দত্ত - 
রামচন্দ্র মিত্র হরিচন্দ্র দত 
কৈলাসচন্দ্র বন্থু দক্ষিণারগুন মুখাজি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তার আদর্শগত রূপেরও ষে কিছুটা পরিবর্তন 
হয়েছিল তা বোঝা যাঁয়। সংযম ও সমশ্বয়-সাধন ছিল সভার অন্যতম নীতি । 
রেভারে গু কষমোহুন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ং 
বেঙ্গলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং মুয়াট ও পাদ্রি লঙের মতে] বিদেশী 
বিছ্যাৎসাহীরাও ছিলেন । শিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত বাঙালী সমাজের অগ্রগণার্দের 
মধ্যে সকলেই যেবেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা তার প্রদ্থিষ্ঠা ও 
লমৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। রাধাকান্ত দেব এই সোনাইটির 
প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহী হন নি, পরে অবশ্ঠ সভ্য হয়েছিলেন। ধর্মঘভার আদর্শে 
ধার্দের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি লালিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই বেখুন 
সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন নি। সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য হলো, ধারা সংস্পর্শে 
এসেছিলেন তাদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বংঘমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও 
ছিলেন। মৌলবী আবছুল লতিফ খ! তাদের অন্ততম। বেথুন সোসাইটির 
আগে আর কোনে! বি্ৎলভায় মুনলমানরা এ রকম সক্রিয়ভাবে যোগদান 
করেছিলেন কিন] সন্দেহ। 

সোসাইটির নিয়মীবলী ষা রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে নীতি-নির্দেশক পঞ্চম 
নিয়্মটি হলে! : 

[01550901569 (৮716621 00 ৮2102] ) 1 171761151)) 06178911 
010071008, 01 11062191501 901210060 500160055 72)8% 106 
0611৮2160 20 006 50901960975 1৭75561985১ 006 15017 590106 ০0: 
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মোসাইটির অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি ব্লাংল। 
ব! উদ্ব” ভাষায়, লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়1 যাবে, কিন্তু ধর্ম বা 


রাজনীতি বিষয়ে কোনে আলোচনা নিষিদ্ধ । 


৪৬ বাংলার বিদ্বাৎনমাজ- 


প্রথম দিকে সোসাইটির উদ্যোক্তার। ধর্ম ও রাজনীতিকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের 
অস্ততভূর্তি করতে চান নি এবং এসব বিষয়ে কোনে। আলোচনার প্রয়ো জনবোধ 
করেন নি। তার কারণ, তারা মনে করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় 
তাদের আসল উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হবে এবং অকারণে বিদ্বেষভাব সভ্যদের মধ্যে 
জাগিয়ে তোলা হবে। ইংরেজি বাঁংল। উদ তিনটি ভাষাতেই সভ্যদের 
আলোচনান্ অধিকার ছিল। উহু উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়, বেথুন 
সোসাইটির আলোচনায় মুসলমাঁনরাঁও যোগদান করতেম। 

গ্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই সোদাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে প্রিয় হয়ে 
ওঠে এবং ঢাকা শহরেও 7106 3121)01 3690500৩ 9০0০190৮ ০0£ 709.0039 
নামে একটি শাখা-সমিতি প্রতিঠিত হ্য়। প্রথম বছরে ১৮৫২ সালেই 
কলকাতায় সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৫ জন বাঙালী ।. 
পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্য। প্রায় আড়াই গুণ বাঁড়ে__ 

১৮৫৩ ১৮৫৪ ১৮৫৫ ১৮৫৬ ১৮৫৭ 
মোট: ১৭* জন ২২৮জন ২৮১ জন ৩০৪জন ৩৪৫জন 
বাঙালী £ ১১৯ জন ? ? 7 ? 

পৃথকভাবে এদেশী ও বিদেশী সভ্যের সংখ্যা পরে রিপোর্টে উল্লিখিত ন! 
হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে সোসাইটির সভ্যসংখ্য। প্রায় সাড়ে তিনশো হয়েছিল, 
এবং তার মধ্যে অন্তত তিনশে। জন বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয় 1 শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে “এলিট” (1166) ব। সন্ত্াস্ত ও প্রতিষ্ঠিত ব'লে গণা হবার মতো 
ব্যক্তি ১৮৫৭ সালে এর ঠেয়ে খুব বেশি ছিলেন ন1। বেথুন সোসাইটি এই 
বাঙালী এলিট-সমাজের সঙ্গে ইয়োরোপীয় উচ্চসমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
স্থাপনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। ১৮৬১ সালের রিপোর্টের ভূমিকায় বল৷' 
হয়েছে £ 
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রর (বাঁকা হরফ লেখকের ), 


বাংলার বিশ্বতৎসভা ও ৰাঙালী বুদ্ধিজীবী ৯৭ 


১৮৫৯ সালে সোলাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে। দেখ! বায়, সভ্যর 
গ্ধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, এবং ১৪৫৮ টাক! তাদের চারা বাকি 
পড়েছে । োনে! ভালে বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করাও আর হয় ন]। 
সভাপতি মুয়াট ইংলগড যাবার পরে হজসন প্রযাট, গুভউইন, জেম্স্‌ 'ছিউম 
ধথাক্রমে সোলাইটির প্রেমিডে্ট হন। হিউম সাহেব ভ্রন্বাস্থ্যের জন্ত সভার 
কাঁজে তেমন মনোষোগ দিতে পারছিলেন না। এই সময় সভার পুরাতন 
সভ্যর! চিন্তা করতে থাকেন, কিভাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। প্রথমত 
এমন একজনকে সভার প্রেমিডেণ্ট কর দরকার, ধার উপর সম্প্রদায়-নিবিশেক্ষে 
শিক্ষিত সমাজের অনেকের আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। পারি আলেকজাগ্ডার 
ভাঁফের নাম প্রস্তাব কর হয়-_- 00081 009: ৮010015 15850105 1191015 16 
15 15620105170. 60 570201655 13৩ 1090 12৮০1: 101890 000০ 9০0০1০6 
25 2. [772701021:, 

ডাফ সাহেব প্রথমে রাঁজী হন নি। পরে তিনি রাজী হন এবং বোধ হয় 
তার জন্তই সোসাইটির পঞ্চম নিয়মটি (পৃর্বোন্ধত ) সংশোধন ক'রে, ধর্ম ও 
রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া! হয়| ১৮৫৯ 
সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্প সংশোধিত নিয়মটি প্রস্তাবা- 
কারে পেশ করেন এই মর্ষে £ 
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ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান ব1 সাহিত্যের অস্ততূ-ক্ত বিষয় বলে গণ্য কর। 
যেতে পারে, এবং আলোচনাকালে সেই কথা মনে রাখলে কোনো অপ্রীতিকর 
ব্যাপারও ন। ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায় এবং নিয়মটিও গৃহীত 
হয়। বেথুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, ঘিতীয় পর্বের স্ছচনা হয় 
বলা চলে (“5/10) 00৬ 50000101806 00656. 26501061075, 0১2 
2০0007০90০1 021000179620 006 8151 061:100 01 103 8350562002৯ 
200 23 191715 01010660 019019 10 86০0180.১১)। 

শ 


৯৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


নমাজবিজ্ঞানের চর্চা 


সাহিত্য ও দশন, জনন্থাস্থা শিক্ষ। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান--এই 
কয়টি বিভাগ ছিল বেধুন সৌসাইটিতে। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক 
বিভাগের পরিচালকদের কৃত কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সন্ধে একটি 
ক'রে রিপোর্ট পেশ করতে হতো । এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, 
সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি । ইয়োরোপেও তখন সমাজজবিজ্ঞানের চর্চ। সবেমাত্র শুরু 
হয়েছিল বলা চলে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন “লিবারাল” আদর্শ ধারা এ দেশে 
বহন ক'রে আনতেন, তারাই সেদিন বাংল! দেশে অন্তান্ত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে 
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চর্চারও প্রয়োজন আছে বুঝেছিলেন। বিদ্ধৎ্দভার 
মধ্যে বাংলা দেশে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তকের সম্মান বেথুন 
সোসাইটির প্রাপ্য। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রণী হয়ে 
এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি পারি লঙ 
সাহেব। বাংলার বিদ্যাচর্চায় পাঁদ্রি লঙের দান শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই 
'্বীকার করেন। 

পার্রি লঙ সাহেব একবার তাঁর রিপোর্টে সমাজবিজ্ঞনের প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালীর উদাসীনতা! সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ 
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[36101010175 509০190১ £১101 26১ 1861. 
আঙ্ঞও যে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সমাদর বাঁড়ে নি, তার 
প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ আছে। পরীক্ষায় রুতী ছাত্রর! 
যতট] স্বৃতিশক্তির সাধনা করেন, বিচারবিশ্লেষণশক্তির সাধনা ততটা 
করেন না। শিক্ষাপদ্ধতিই এমন ষে তাঁর মধ্যে একমাত্র যাস্ত্রিক স্মৃতিশক্তি 
ছাড় অন্য কোনো শক্তির অন্থশীলনের সথযোগ থাকে না। বিশেষ ক'রে, পাঠ্য- 
পুস্তকের বাইরে যে বিরুযট ্রানজগৎ আছে, যান্ত্রিক পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার 
ধারায় সে-সম্বদ্ধে কোনে। কৌতুহলও জাগে না। শিক্ষিত মন অনুসন্ধানী হয় 


টি 


বাংলার বিদ্বৎ'সভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৯৯ 


না, বিচারমুখী হয় না, কেবল মুখস্থ।বছ্যার গাগুর় মধ্যে থেকে নাশ্চত 
চাকুরিগত জীবন কাটাতে চায়। সমাঞ্সবিজ্ঞানের চচ। এইজন্ত আজও আমাদের 
দেশে প্রচলিত হয় নি। ইতিহাস দর্শন সাহিত্য, কোনো ক্ষেত্রেই আজও 
আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের স্পৃহা! বাড়ে নি। সর্বত্রই আমরা স্থতি শ্রুতি 
ও অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ইচ্ছুক । তাই বাংল! সাহিত্যে থোড়- 
বড়িখাড়! কাব্য ও গল্প-উপন্তাসের এত প্রাচুর্ধ এবং অন্য বিষয় অনুশীলনে 
বিশ্ম়কর পন্য দেখা যায়। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মুকুর এই 
ভাবালুতাপর্বব্ব কাব্যকাহিনীসাহিত্যের প্রাচূর্ধ এবং মননশীল সাহিত্যের দেন্ত। 

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লও লাহেব খুব আশাম্বিত হয়ে 
বলেছিলেন £ “775 005 15 25 8৮০89516101 50010108152] 
110505015961018 85 21) 202402£92. 061255 01178615625 15 1910101% 11511), 
000211920 1)06 01815 €0 11055015966) 0৮6 21509 60 ৮7116 0106 1950015 
0£ 615০1: 10550886015. লঙের আশা আজও সফল হয়নি । বেখুন 
সোসাইটি ও তার সমাজবিজ্ঞান বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। মোসাইটি 
থাকাকালীন পরে একটি স্বতন্ত্র “সমাজবিজ্ঞান সভা'ও স্থাপিত হয়েছিল । কিন্ত 
তা সত্বেও, সমাজবিজ্ঞানচর্চার উত্সাহ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন বাড়ে নি। 
শ্রমবিমূখ, অন্ুশীলনকাতর, কল্পনাপ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান বা আলোচনার প্রতি তেমন অনুরাগী নন। গল্প ও কাহিনী শুনতেই 
তারা বেশি ভালবামেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথ! হলে, মননশীলতার এই 
সুস্থ ধারাটি পর্স্ত আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে 
এবং তার বদলে অলস রোমাটিক ভাবাছুভাবের রোমস্থনে আমরা ক্রমেই 
আত্মহার]। হয়ে যাচ্ছি। 


রঙ 


বিছ্বোতসাহিনী নভা। 


“৬নন্দলাল গিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীগ্রদন্ন সিংহ বঙ্গভাষার 
অনুশীলন জন্ত এক সভা করিয়াছেন” (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮৫৩)। 
এই সভার নাম “বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। বেখুন সোসাইটির প্রতিপত্তির 
যুগেই এই সভা সিংহ মহাশযের গৃহে স্থাপিত হয়, প্রধানত বিদ্বৎসভাকে একটি 
টিপিকাল বাঙালী মঞ্জলিষে পরিণত করার জন্ত। বেখুন সোদাইটির মব 
বাঙালী সভ্যই প্রায় বিদ্যোসাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবীন তরুণ 


১০০ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বিদ্যোৎসাহী ধার! বেথুন সোসাইটির গুরুগম্ভীর পরিবেশে খুব বেশি শ্বন্তিবোধ 
করতেন না, তাঁরা প্রবীণদের সংসর্গে আসতে হলেও, বিদ্যোৎসাহিনী সভার 
ঘরোয়! পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ সম্বন্ধে কঝকমল 
ভন্টাচার্ধ তার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তা উপভোগ্য £ 
পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বদিলে আমরা দেখিতে 
পাই যে ৬কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫1১৬ 
বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। 
প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয়, তাহা! এখন আমার 
স্মরণ নাই। তাহার বাড়ীর দোতলায় একটি 70620176 018 ছিল, 
আমি সেই সভার সভ্য হুইয়াছিলাম। সেই স্থানে একুক্কদাস পালের 
সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, 
যেদিন কৃষ্দান পাল (0:022006105 সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, 
ইংরাঁজিতে তাহার সেই বক্তৃতা শুনিয়! আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন 
বিও আমি ছেলেমাহুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা! সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতাম কিন। সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন 
বড়লোক হইতে পারিবে । আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙগালায়। 
আমি ছেলেমাুষ বলিয়াই হৌক, বা আর কোনও কারণেই হোক, 
প্রবন্ধ গুলির জন্ত আমি প্রশংসা পাইতাম | একদিন আমার একটি প্রবন্ধের 
আলোচন] হইতেছিল__কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন 
আমার ম্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাহের উপর--এমন সময় একজন 
সভ্য বলিয়! উঠিলেন, “ছেলেমান্ুষের প্রশংসা ক'রে রাত কাটান যাকে 
না কি? কালী সিংহ সভার নাম দিয়েছিলেন “বিদ্যোৎসাহিনী সভা” ; 
ছুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল “মগ্তোৎসাহিনী সভা । তিনি 
সভার 2200 গোছ ছিলেন ।--মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির 
ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্ত কখনও আহারাঁদিতে যোগদান করি নাই।-_ 
( পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ৮৪-৮৫ )। 
কৃষ্ষকমলের মতো! তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীর1 কালীপ্রসন্ন সিংহের 
সভায় গিয়ে যতট। স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনাক় যোগদান করতে পারতেন, 
বেধুন সোসাইটিতে তা পারতেন ন।। তার প্রধান কারণ বেধুন মোনাইটিতে 
ইংরেজদের সংখ্যাধিকাঁ না থাকলেও তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল 


বাংলার বিদ্বংসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১৬০৬ 


সভার কাজকর্ম পাশ্চাত্তা পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। তার শৃঙ্খল! ও সংযত 
পরিবেশ বাঙালীদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না। তাই বেখুন, 
সোসাইটির খাটি বাঙালী সংস্করণ হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা । একটু 
টিলেঢালা ঘরোয়া! মজলিসি পরিবেশ না হ*লে বাঙালীদের বিদ্ৎসভা বা 
সাহিত্যসভা জমতে চায় না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তার সভায় 
স্ষ্টি করেছিলেন। তার আঁধিক সামর্থ্যও ছিল এবং প্রধানত তার পৌধক- 
তাতেই সভা চলত। পরিবেশটা পুরো সামস্ততাস্ত্রিক | 

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ে সভার আলোচন। 
হতো। ইংবেজি ও বাংলা, ছুই ভাষাতেই আলোচনা হতো, কিন্তু বাংল। 
ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝৌক ছিল বেশি। সভার পক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে 
কৃতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধন। জ্ঞাপন করা হতো। মাইকেল মধুস্থদন দন্ত ও 
পাত্রি লঙ সাহেবকে বি্োতসাহিনী সভ! এই সময় সংবর্ধন। জানান । সুলিখিত 
প্রবন্ধের জন্ত সভার তরফ থেকে ছু”তিনশে। টাকা পুরস্কার দেওয়া হতো। 
“বিদ্যোৎসাহিনী পঞ্জিকা, নামে সভার একটি মুখপত্রও কিছুদিনের জন্য 
প্রকাশিত হয়েছিল। সভায় মধ্যে মধ্যে সংগীতের আসর বসত, নাটকেরও 
অভিনয় হতো । “বিছ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ” নামে, সভার অঙ্গ হিসেবে, ১৮৫৬ 
সালে একটি পৃথক্‌ রঙ্গালয়ও দিংহ মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংল! রঙ্গালয়ে ও 
বাংল। নাটক অভিনয়ের প্রচলনে এই রঙ্গমঞ্জের বিশেষ দান আছে। 

ধনীব্যক্তির গৃহে সভা হতো, তার সঙ্গে সংগীত ও নাটকাভিনয়ও হতো, 
এবং মধ্যে মধ্যে ভোজনাদিরও ব্যবস্থা হতো। সভা তখনকার: বাঙালী 
স্বধীজনদের সমাগমে বেশ জমে উঠতো । বিগ্যাাগর মহাশয়ও এই 
সভায় মধ্যে মধ্যে যেতেন। বড়লোকের বাড়ির এরকম মজলিসি সভাকে 
অনেকে “বিগ্যোৎসাহিনী না বলে এমদ্যোৎসাহিনী” সভা বলতেনশ কিন্ত 
বিদ্যোৎসাহিনী সভ। যে মজলিমি আড্ডার মধ্যেও বাইরের সমাজ- 
জীবনের ধারার সঙ্গে কিঞিৎ যোগ রেখে চলত, তারও দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। 
বাংলার সমাজ-জীবনে তখন একদিকে বিদ্যানাগর মহাশয় কর্ণধার । তাঁর 
সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিদ্বংসভার উপরেও পড়েছে । বেখুন সোসাইটি, 
বিদ্োৎসাহিনী সভা, কেউ সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত এড়িয়ে চলার 
চেষ্টা করে নি। বিস্যোৎসাহিনী সভা নানাভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত 
করেছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময এই সভার সভ্যর। অগ্রণী হয়ে, 


৬৩২ বাংলার বিদ্বত্দমাজ 


কৌন্সিলে দরখাস্ত পাঠান। বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ 

ংবাদপত্রে ঘোষণ1 করেন ষে, বিধবাবিবাহ করতে ধার! ইচ্ছুক হবেন, তাদের 
প্রত্যেককে সভার পক্ষ থেকে এক হাজার টাক] পুরস্কার দেওয়া! হবে। অবশ্ত 
কোনো বিদ্বৎংসভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারাদি দিয়ে উৎসাহিত করা, যথেষ্ট 
আধিক পোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। বিচ্যোৎসাহিনী সভার সেই পোষকতার 
অভাব ছিল না । না থাকলেও, এ কথ ভূলে যাওয়। উচিত নয় ষে, তখনকার 
সন্্রাস্ত বাঙালী সমাজে এ রকম অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন ধার এই ধরনের 
সভার. পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবং সেই সভার মারফত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
সমাজের জন্য কিছু কাজ করতে পারতেন। তা না ক'রে, অধিকাংশ বাঙালী 
ধনীর। তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানাভাবে । 


ধৃহাদ সমিতি 

নুহদ্‌ সমিতির নামের আগে “সমাজোন্তিবিধায়িনী” কথাটি আছে। 
প্রধানত সমাজসংস্কারের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। 
স্থৃতরাং “হৃদ সমিতিকে? ঠিক বিদ্বৎসভা। বল] ধায় কিনা তাই নিয়ে তর্কের 
অবকাশ আছে। ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বল! যায় না। ১৮৫৪. 
সালে ১৫ ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচা্দ মিত্রের বাসভবনে, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সভাপতিত্বে ষে সভা ডাক] হয়, তাতে কিশোরীটাদ তার ভাষণে, 
সমাজসংক্কারের আবশ্তকতার কথা খুব জোর দিয়ে বলেন। তিনি এমন 
কথাও বলেন ষে, কেবল প্রবন্ধ রচন! ক'রে এবং বক্তৃত। দিয়ে কাজ হবে 
না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালী সকলে মিলে মিশে একযোগে সমাজের উন্নতি- 
বিধানের চেষ্টা করতে হবে। 

সভগ্নি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং ফাদবচন্দ্র মিত্র সমর্থন 
করেন যে, সমিতির সভ্যরা প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং নিজেরা এমন কোনেো। কাজ করবেন না ষা যুক্তি 
সত্য হথনীতি ও উদ্দারতার বিরোধী । কিশোরীটাদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন ঘে, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-পুনবিবাহ প্রচলন, 
বাল্যবিবাহবর্জন ও বহুবিবাহনির়োধের ব্যাপারে সমিতির সভ্যরা সর্বশক্তি 
প্রয়োগ ক'রে সাহাস্যু করবেন। দেবেন্্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং 
কিশোরীচাদ সমর্থন করেন যে, হিন্দু বিধবার পুমধিবাছ্ের বিধিগত বাধা দূর 


বাংলার বিদ্বৎদতা ও বাডালী বুদ্ধিজীবী ১০৩ 


করবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হোক এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রনারের 
জন্ত নগরের উপকণ্ঠে বালিকা-বিষ্যাঁলয় স্থাপন করা হোক ।৩৯ 

এই সকল প্রস্তাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা! যায়, সুহাদ্‌ সমিতি প্রধানত 
সামাজিক সভা রূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্বৎসভ। রূপে নয়। কোনো বিষয় 
নিয়ে বিদ্ৎংসভার মতো! আলোচনা ব1 প্রবন্ধ পাঠ কর। ষে স্থহাদ সমিতিতে 
হতো! না ত৷ নয়, কিন্তু সামাজিক হ্থুনীতি ও সত্যাচরণের আদর্শ প্রচার করাই 
ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্ট । এক কথায় বল! যায়, বিগ্যাসাগরযুগের বিদ্বংসভার 
সঙ্গে সামাজিক সভার খুর্ব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞানবিদ্যার 
আকাজ্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের অনুভূতি তখন প্রায় এক হয়ে 
মিশে গিয়েছিল। অবশ্ত সেট। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সমাজের উন্নতি ও 
কল্যাণ। 


ফ্যামিলি লিটারারি কাব 

সাধারণত ৫মডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে বেখুন সোসাইটির অধিবেশন 
হতে এবং তার পরিবেশ ছিল পাশ্চাত্য সভার মতো। নীতিছ্রস্ত। ডক্টর 
মুয়াট থেকে রেভারেও্ড ডাফ পর্যস্ত ধারা সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেছেন, তীর্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট । ঠিক ঘরোয়া বৈঠকের 
অস্তরঙ্গতা সোসাইটির অধিবেশনে ব্বভাবতই ছুর্লভ ছিল। এই অভাব পূরণের 
জন্য সোসাইটির সভ্যর] অগ্যান্ত আরও অনেক সভা স্থাপন করেছেন, যেখানে 
আরও বেশি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়ে আলোচন। করবার সযোগ পাওয়া 
যায় । কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন এই সময় “বিষ্যোৎসাহিনী সভা" স্থাপন 
করেছিলেন, তেমনি প্রধানত রেভারেগড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 
১৮৫৭ সালের মে মাসে “ফ্যামিলি লিটারির ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল। বেখুন 
সোসাইটি থাক1 সত্বেও কেন তারা এই সভা৷ স্থাপনের আবশ্তকতা বোধ 
করেছিলেন, তা! তার নাম দেখেই বোঝা যায়। “ফ্যামিলি” ও কাব” 
এই কথা ছুটির মধ্যেই তা! পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । যে-কোনো! বিদ্যোৎসাহী 
ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন এবং শহরের খ্যাতনাম! ব্যক্তিদদের বাড়িতে 
চক্রাকারে ক্লাবের বৈঠক ব্সত। আলোচনার বিষয়বস্তর গুরুত্ব একই ছিল। 
ফেসব বিষয় নিয়ে বেখুন সোসাইটিতে আলোচন। হতো, ফ্যামিলি লিটারারি 
ক্লাবেও প্রায় সেই সব বিষয় নিয়ে বৈঠক বসত। র্লীতিমত বিতর্কও হতো ॥ 


১০৪ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


ক্লাবে ইংরেজরাও যোগ দিতেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড ভল, 
রেভারেগ মূলেন্স, ব্যারিস্টার উড প্রমুখ বিদ্যোৎসাহীর1 এই ক্লাবের অনুরাগী 
সভ্য ছিলেন। কেবল পরিবেশের পার্থক্য ছাড়া বেখুন সোসাইটির সঙ্গে 
লিটারারি ক্লাবের বিশেষ কোনে। পার্থক্য ছিল না।৪* 


আলোচনা-সভায় বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য 

বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা, সহদ্‌ সমিতি, ফ্যামিলি লিটারারি 
ক্লাব প্রভৃতি বিদ্বংসভায় আলোচ্য বিষয়বপ্তর বৈচিত্র্য ছিল। কোনো বিষয় 
সম্বন্ধে কোনে। গৌড়ামি ছিল না। ধর্ম ও রুষ্রনীতি সম্পর্কে আলোচন। 
বেথুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল ব'লে, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভ্যর। 
সকলেই খানিকট। অস্থবিধ! বোধ করতেন মনে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বজিত 
হওয়ার জন্, সামাজিক সাহিত্যিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েই বেথুন 
সোসাইটিতে আলোচনা হতো বেশি। সোসাইটির '্ট্্যানজ্যাকশন্সে? 
প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিক। থেকেই তা বোঝ] যায়।* ১৮৫২ সালের 
জানুয়ারি মাস থেকে ১৮৫৯ সালের মে মাসের মধ্যে যে সব বিষয় পঠিত ও 
আলোচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটির তাঁলিক! দিচ্ছি £ 


সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য £ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

সংস্কত কাব্য £ রেভারেও কষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংল কাব্য £ হরচন্দ্র দত্ত 

ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক : কৈলাসচন্দ্র বস্থ 

বাংলার শিশুপালন ও শিশুশিক্ষ। : প্যারীচরণ সরকার 

বাংলার কৃষির বর্তমান ও ভবিষ্তুৎ £ রামশঙ্কর সেন 

বৈচ্যুতিক টেলিগ্রাফ £ এইচ. উদ্বো 

কলেজীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান £ প্রসন্তকুমার সর্বাধিকারী 

কষ্চনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষিত 


» ব্যক্তিদের চরিত্র ও সামাজিক জীবন £ উমেশচন্দ্র দত্ত -. 


বালা শিক্ষাব্যবস্থা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার 
সমস্য। £ জগদীশনাথ রায় 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১৩৫ 


বাঙালী সমাজ ও জীবন £ হরচন্দ্র দত্ত 

সংগীত প্রসঙ্গে ঃ কিরপ্যাট্রিক 

বাংলার নারীসমাজ £ কৈলাসচন্দ্র বস্থ 

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা! £ রেভারেওড লালবিহারী দে 


বাংলায় হিন্দু বিধবার পুনবিবাঁহসমস্তা £ তারকনাথ দত্ত 


সভায় পঠিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচনার প্রাধান্ত ছিল বেখুন মোসাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই 
বাংল দেশের সমস্যা নিয়ে করা হতো! । কাব্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি 
বিষয় নিয়ে তত্বপ্রধান আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিষয়বস্তর 
এই বৈশিষ্ট্যটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে। বাংলার সমাজ-জীবনে, বিদ্যানাগর- 
যুগে, সমাজ ও শিক্ষার সমস্যাই ছিল প্রধান। তখনকার বিদ্ধংসভায় এই 
সমস্যাগুলিই তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
তখন বাঙালী বিদ্বংসমাজের কতট। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং তার! তাদের 
সামাজিক কর্তব্য সন্ধে কত সচেতন ছিলেন, বিদ্বৎসভার এই ইতিহাস থেকে 
তা সঠিক বোঝা ন। গেলেও, খানিকটা অঙ্ুমান করা যায়। 

বেখুন সোসাইটিতে ধর্মালোচনার স্বাধীনতা ন। থাকার জন্ত, হিন্দু ব্রাহ্ম ও 
্রীষ্টান সভ্যরা, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিদ্বৎ- 
সভা গ'ড়ে তোলেন। তার মধ্যে বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা ও ফ্যামিলি লিটারারি 
ক্লাব অন্তম। অন্য দিকে তত্ববোধিনী সভা তো৷ ছিলই। এই সব সভায় 
ধর্ষের কোনে। গৌড়ামি ছিল না; ধর্মতত্ব নিয়ে অবাধ আলোচন। হতে।। ভা 
হলেও এই সব সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে দেশের 
সামাজিক সমস্যা । ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে বাল্যবিবাহ স্্ীশিক্ষা বহুবিবাহ 
ইত্যাদি স্ন্ধেও আলোচনা হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভ। ও স্থ্হাদ্‌ সমিতি তো 
প্রত্যক্ষভাবেই সমাজসংস্কার আন্দোলনে সহায়ত করে। 


বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা 

বিদ্যাাগর-যুগের বিছৎসভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই বঙ্গীয় 
সমাজবিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠার আভান পাওয়। যায় । বেথুন সোসাইটিতেই ষে 
কটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, মে কথ! আগে বলেছি। রেভারেওড লঙ 


১৪৬ বাংলার বিদ্বৎসমার্জ 


সাহেব সমাজবিজ্ঞানের চর্চ। সন্বন্ধে বাংলার বিদ্তংজনদের অন্থ্প্রাণিত করতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । পরে স্বতন্ত্রভাবে যখন 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা 
১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো লঙ সাহেব তার একছ্গন অন্ততম 
উদ্যোক্ত। ছিলেন । 


মেরি কার্পেন্টার এদেশে এনে একটি স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান সভ। প্রতিষ্ঠার 
জন্য চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিদেশী ও এদেশী সন্্রাম্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
তিনি এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর এসিয়াটিক 
সোসাইটিতে একটি সভা হয়। তাতে কুমারী কার্পেন্টার ব্রিটেনের “900081 
49500151101) 601 01১০ 01070061017 06 99০19] 90161)02 117) 0129 
1310910”এর শাখাপ্রতিষ্ঠটানরূপে বাংলা! দেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভ। 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা ক'রে সভা সম্বন্ধে প্রাথমিক 
খসড়া-পরিকল্পন! রচনা করবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে 
ছিলেন_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেও লঙ, জান্টিস্‌ নর্মান, 
জাষ্টিস্‌ ফিয়ার, জান্িস্‌ সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, আযটকিন্সন, 
ফাকুয়ার, ম্যাকেন্জী, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটাজি, প্যারীটাদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, 
কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্লাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের 
সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রত্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং 3210591 ১০০1০1 ১০1600০ £১550০1861018 নামে 
একটি শ্বতগ্র সভ! প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি 
মেট্কাফ হলের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হুয়। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান 
সভার লক্ষা সম্বন্ধে প্রম্পেকুস-এ বলা হয় ঃ | 
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সভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ করা হয় £ ১. আইন ২. শিক্ষা ৩. স্বাস্থ্য 


৪. অর্থনীতি ও বাণিজ্য । প্রত্যেক বিভাগে কি কি বিষয়ে অন্ুলন্ধান করা? 
যেতে পারে, তাই নিয়ে সিলেবাসের মতে। একটি ক'রে 'সাকুার' তৈরি ক'রে; 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঁঙালী বুদ্ধিজীবী ১০৭ 


সভ্যদের বিতরণ কর! হয়। এই বিভাগীক্ষ সাকুলারগুলি থেকে অন্সন্ধানষোগ্য 
কয়েকটি বিষয়ের কথ উল্লেখ করছি £ 


আইন-বিভাগ 


ট্রাস্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দু ও মুসলঙ্গান আইন পর্যালোচন। 
করা, তার ফলাফল বিচার করা এবং তা] কাম্য কি বিবেচন। কর।| 

“বেনামী? রীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। 

পঞ্চায়েত প্রথা, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব | বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে 
তাঁর আবশ্যকতা কি? 

বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণের ছুর্নীতির অন্ুসন্ধান_-তার কারণ কি? 
প্রভাব কতদূর. দুর্নীতি দমনের পশ্থা কি? 

অপরাধ সম্বদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করা_অপরাঁধ কারা করে, অপরাধীরা 
কোনে বিশেষ জাতির লোক কি না? তা যদ্দি হয়, তাঁহলে সেই জাতির 
স্বভাব, অভ্যাস, আঁথিক অবস্থা কি রকম? কি কারণে অপরাধ করে 
তারা? তার জন্য দারিদ্র্য কতটা দ্ারী ? মাদ ক-নেশ। ইত্যাদি কুঅভ্যানই 
বা! কতটা দায়ী? 

আত্মহত্যার কারণ অন্কৃন্ধান--আইন ক'রে আত্মহত্যা বদ্ধ কর! 
সম্ভব কি না? 


শিক্ষা-বিভাগ 

গত অর্ধশতাবদীতে রাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার_হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শিক্ষার ফলাফল কি? 
নিমনবজেমুসলমাঁনদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ন! হবার কারণ কি? 

প্রত্যেক জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা_কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে কতটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে? কৃষকদের মধ্যে, 
কারিগরদের মধ্যে, ভূত্যদের মধ্যে? 

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব কি নাহলে কতটা 
সম্ভব ছতে পারে? 

স্বীশিক্ষার বিস্তার__হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতদূর হয়েছে ? 
বিস্তারের পথে বাধা কি? বাধ! দূর করার উপায় কি? 


১৩৮৮ বাংলার বিছৃৎসমাজ 


প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের সুবিধার জন্ত এক-একটি বিষয়ে কর্মীদের জন্য প্রশ্ধমালা 
তৈরি ক'রে দেওয়া হতো | '্ত্রীশিক্ষা” সম্বন্ধে এই ধরনের একটি প্রশ্থমালার 
পরিচয় দিচ্ছি : 
১। জেলায় ক'টি বিগ্যালয় আছে বালিকাদের জন্ত? শুধু 
বালিকাদের জন্য, না বালক-বালিক। উভয়েরই জন্য ? 
২। ছাত্রীসংখ্যা কত ? দৈনিক ক'জন ক'রে গড়ে উপস্থিত থাকে? 
৩। বিদ্যালয়ে ভতির ব্যাপারে জাতিগত বাঁধা আছে কিনা? 
৪। ক'বছর বয়সে সাধারণত বালিকাদের ক্কুলে ভি করানে। হয়, 
এবং কত বছর বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়! হয়? 
৫ | স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ কি? 
৬। স্কুলের পাঠা কি? 
৭।| বিধবা, না বিবাহিতা স্্ীলোক, শিক্ষকতার পক্ষে কাদের ভালো 
মনে হয়? 
৮| হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের গড়ন স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় কি 
না? তরুণ শ্বামীরা তাদের নববিবাহছিতা৷ তরুণী স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে 
কোনে সাহাধ্য করেন কি না__করলে, কতটা করেন? ইত্যাদি। 
'বিভাগীয় বিষয়ের সাকুলার এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্মমালা দেখলে বোঝা 
যায়, যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই প্রত্যেক বিষয় স্বদ্ধে অহ্নসন্ধান 
কর। হতো।। বাংলার বিদ্বৎসমাজের মধ্যে শুধু সমাজবোধ জাগানো নয়, 
সামাজিক জীবন ও তার সমস্তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির বিকাশেও বঙ্গীয় 
সমাজবিজ্ঞান সভার বিশেষ দান আছে 1৪১ 
রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যস্ত বাংলাদেশের বিদ্ধংসভার 
মধ্যে ষে বৈশিষ্ট্য গুলি ফুটে উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে 
ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 
উল্লেখ্য হলো আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক 
মিলন ও ভাববিনিময়, সমাজচেতনা, বিদ্ধংসমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, 
নবীন বিদ্যোৎসাহীদের প্রেরণাদান ইত্যার্দি। যদিও বাঙালী হিন্দু 
ব্রাহ্ম ও খ্রীপ্টানদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে তখন মতবিরোধ যথেষ্ট ভীব্র 
ছিল, নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে পথের ব্যবধানও ছিল বিস্তর । কিন্তু ত৷ 
কত্বেও বিছৎসভার আসরে সকলের মিলনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনে। 


বাংলার বিদ্বংসভাও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১৯৯ 


অন্তরায় ছিল না। আজকের রাজনৈতিক সংখাতের তীব্রভার যুগে যে 
ছুর্লজ্ঘ্যপ্রায় বাধার স্থষ্থি হয়েছে, সেদিন সে-বাধার স্ষ্টি হয়নি । সাধারণভাবে 
আঁ প্রায় সকল শ্রেণীর সভা-সমিতির চরিতই বর্দলে গেছে । রাজনৈতিক 
চেতনার প্রভাব সর্বত্র সমান স্পষ্ট না হলেও, তা থেকে একেবারে 
মুক্ত থাকা সম্ভব কি না সন্দেহ। বিদ্বংসভার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অল্লবিস্তর 
দেখা যায়। রাজনৈতিক সমস্ত! ছাড়াও, সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনের 
সমস্যাও আজ আগেকার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। মাহুষের 
সঙ্গে মাস্ুষের ভাব-বিনিময়ের ম্বাভাবিক সামাপ্রিক ইচ্ছাঁবাসনা পর্যন্ত 
স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হয়| মানবোচিত সাধারণ উদ্দারতাবোধটুকু 
যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ হলে ধনতান্ত্রিক যুগের অব্যর্থ অভিশাপ । 
বেশ বোঝা যায় ষে আজ এই পরিবেশে, বিদ্বৎসভার মুক্ত অঙ্গনে, নিজেদের 
স্বাতন্্া রক্ষ/ ক'রে, বিদ্ৎজনদের পক্ষে উনিশ শতকী কায়দায় মিলিত 
হওয়] খুবই কঠিন। তাই সেকালের মতো! কোনো বিদ্বৎংসভা পুন:প্রতিষ্ঠা 
করার কথা চিন্তা করা আজ আর সম্ভব নয়। কিন্ত একালের উপযোগী কোনে। 
বিদ্ৎসভা আজও গড়ে উঠেছে ব'লে, অথবা! গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে 
ব'লে মনে হয় না। অথচ মানুষের জীবনের সামনে আজ এত দিজ্ঞানা, এত 
সমস্য। এসে ভিড় করেছে যে বিদ্বৎ্জনরের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তার উত্তর বা 
সমাধানের নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিদ্ধংজনদের এঁতিহাসিক ভূমিকারই 
আজ বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গিয়েছে । যে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা মানবতস্ত্ 
ও যুক্তিবাদের বাতি জালিয়ে মান্য মধ্যযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক 
ধনতান্ত্রিক যুগের তথাকথিত আলোকরাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সেই যুগ এবং 
ধনতন্ত্রের সেই চেহারা আজ নেই। আজ তাই উনিশ শতকের বিছ্ৎ্মমাজ' 
বিদ্রৎমূভা কোনোটারই পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবা যায় না। 
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“সমাচার দর্পণ” পত্রিকা থেকে কয়ে কটিইসভ।-নমিতির বিবরণ সংকলন করা হয়েছে 
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* বিদ্বংমভ।' প্রসঙ্গে অতিশ্রিক্ত তথ্যের জন্ত গ্রন্থের শেষে পরিশিই্--২, 
দ্বেইবা। 


যন্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী 


খিগ্যাবুদ্ধির বেদাতি ক'রে বেঁচে থাক ক্রমেই বুক্ষিমানদের সমাজে এক 
সমস্য] হয়ে দীড়াচ্ছে। সমস্যাটা যে কত জল ও গভীর তা আজ আর বিদ্যার 
বযাপারীদের বুঝতে বাকি নেই। তবু বুদ্ধিমান সমস্ত জীবের মধ্যে মান্যই 
যেহেতু নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সচেতন, তাই তাঁর নিশ্ছিদ্র 
অহ্মিকার লৌহবর্ম ভেদ ক'রে সহজে এই সমস্ত। কোনো নৃতন চৈতন্ত সঞ্চার 
করতে পারে না। বি্যাবুহ্ছির ব্যাপারে মানুষের মতো! এমন অঘোর অচৈতত্ত 
আত্মপ্রেমিক জীব আর কেউ নেই। তার কারণ, বুদ্ধি থাকলেও মানুষ ছাড়া 
আর কোনো জীবের বিদ্যার্জনের হুযেগ নেই এবং অগ্দিত বিদ্যার অহংকারও 
নেই কারও । নিঙ্জের বুদ্ধির শূন্তকুণ্ডের শবঝংকার নিজের কানেই অপূর্ব 
শ্রুতিমধুর মনে হস্স এবং ঘুমপার়্ানি গানের মতে। সেই শব্দের নেশায় বিভোর 
হায় থাকতে ভাল লাগে। রাস্তার রাম-রহিম থেকে আরভ ক'রে বিদ্যাবুদ্ধির 
র্তেষ্য সাধনচক্রের সিদ্ধপুরুষ পর্যস্ত সকলকেই লমান স্তরের আত্মকামুক বলা 
যায়। তাই কবি এজর1 পাউগ্ডের এই বীতরাগকে মনে হয় ব্যতিক্রম ঃ 
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গ্রবঞ্কদের পৃষ্ঠপোষক ভগবানকে আহ্বান ক'রে কবি যে তামাকেন 
দোকান ভিক্ষা করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেহের সমস্ত 
অঙ্গের মধ্যে মাথার উপর অনেকের আমা অগাধ। মাথাটাকে অন্যান্ত 


যন্থ গণতন্তু 'ঈনসমাভ ও বদ্ধিজাবী ১১৫ 


“কযোডিটি'র মতো তীর] বাজারস্থ করতে চান না, বর্দিও গোটা জগৎটাই 
বাজার এবং বুদ্ধিজীবা ও তার বুদ্ধি ধনতান্ত্রিক বাজারের পণ্য। বাজারদরের 
কথ। যদ্দি নিতাস্তই ওঠে তাহলে 'প্রফেলার' নিশিকাস্ত ( সঙ্গীতজ্ঞ ), প্রফেসার" 
পঞ্চানন (যাদুকর ), «গ্রফেসার' রামচন্দ্র (ব্যায়ামবীর পালোয়ান ) ও 
“গ্রফেসার+ প্রফুলকুমার (কলেজ মান্টার ), কল শ্রেণীর 'প্রফেলার* একবাক্যে 
মাথার দর সমান দাঁবি করবেন । মুশকিল হলো, মাথা এমনই এক পদার্থ 
যা বিল্বফলের মতে। ফাটিয়ে দেখে যাচাই কর। যায় না। মগজের ব্যাপারীদের 
সবচেয়ে বড় স্থবিধা সেইখানে । বাকি থাকে, মগজের 'প্রোভাক্ট দেখে 
যাচাই করার পন্থ৷। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠবে, কে ষাচাই করবে কার 
“প্রোডাক্ট? কোন্‌ রুতী কার কীতি বিচার করবেন ? 

এক মাথা ঘখন অন্য মাথার বিচার করবে, তখনই মাথায় মাঁথাক 
ঠোকাঠুকি লাগবে । একই পণ্যের ছুই ব্যবসায়ী যেমন নিজের পণ্যের শ্রেষ্ত! 
প্রতিপন্ন করতে বাম্ত থাকেন, মস্তিক্ষের কীতির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর 
সেই হান আত্মশ্রি্ঠত। প্রকাশের ব্যস্ততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে গুঠে। মাথ। 
থাক। স:ত্বৎ মাথা নিয়ে ধাদের মাথাব্যথা নেই, সেই সব সাধারণ লোক,এসন্তিষষ- 
প্রধানদের অন্তরের টন্ত দেখে শিউরে উঠবেন। নানা আকারের অগুণতি 
গেলাকাব মাথার চকমকিঘর্ণণে যে অগ্দ্গীরণ হবে, তাতে দেখা যাবে শেষ 
পর্যস্ত সকলের বিদ্যাবুদ্ধিই ভশ্মীভূত হয়ে গেছে। অর্থের মূলধন সমাজে কত 
'অনর্থ ঘটাতে পারে, তা। নিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্স যুগাস্তকারী 
গবেষণ। করেছিলেন । কিন্তু বিচ্যাবুদ্ধির মূলধনও ষে সমাজের কত অকল্যাণ, 
কত অনিষ্ট করেছে এবং করছে, তা নিয়ে বিশ শতকের মধ্যভাগে আজ বীতি- 
মত চিন্তা করার সময় এসেছে । বর্তমানে সমাজের চিন্তামণিরা তা 
নিয়ে অবশ্য চিস্তা করছেন, কিন্তু সমস্যা এত বেশিষে চিন্তার কোনো 
কিনারা খুজে পাচ্ছেন না তারা । একালের ধাবমান সমাজের দিকে: চেয়ে 
মগজসর্বত্ব এলিটুশ্রেণী বা বিঘতশ্রেণী সঞ্ধদ্ধে কোনরকম উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিস্যাবুদ্ধির কোনে! বিশেষ উপরি সমাদর, 
্বীকৃতি ও সম্মান ভবিব্ৎ সমাঞ্জে আদৌ লভ্য হবে কিনা, সে বিষয়েও 
অনেকের মনে সন্দেহে জাগছে, .ঘত দিন যাচ্ছে এবং বুর্জোয়া সমাজের 
গণতাস্ত্রিক গতির বেগ বত বাড়ছে, ততই এই সন্দেহের কৃষ্ণছায়। দীর্ঘতর 
হচ্ছে তীরের মনে। 


১১৬ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বুদ্ধিজীবীর বা এলিটশ্রেণীর সত্তার স্বাতন্ত্য ভবিহ্যতের জনসমাজে স্বীকৃত 
হুবে না। কোনে! বিশেষ লমাঁধর ও সামাজিক উচ্চমর্ষা্দার অধিকারী হবেন না 
তারা । তাদের সমস্ত কীতি, ভেল্লকির মতো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হলেও, দৈনিক 
সংবাদপত্রের চমক গ্রদ মংবাদের মতোই গৃহীত হবে এবং ক্ষণিকের স্থায়িত্ব 
হবে তার প্রাপ্য। কাঁতিমানের! সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রাতঃকাঁলে সমুদ্তাসিত 
হয়ে উঠে, মেইদিন অপরাহে বিস্মরণের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবেন। বু 
কীতিমানের অজশ্র ছোট-বড়-মাঝারি কীতির তলায় পূর্বের কীতি সমাধিস্থ 
হয়ে যাবে.। ছোট-বড়-মাঝারি সকল রকমের মাথাই থাকবে সমাজে, কিন্ত 
কেবল তাদের আকারগত নৃতাত্বিক গুরুত্ব ছাড়া আর কোনো “গুরুত্ব” আরোপ 
কর] হবে না। খ্যাতির বাতি জলে উঠতে উঠতে ফুৎকারে দপ ক'রে নিডে 
যাঁবে। পয়লা কাতিকের কীতিমানদের পয়ল! অগ্রহায়ণ চিনতে পারবে না 
কেউ। বিষ্াবুদ্ধির নাসিসাদদের তখন একমাত্র সাত্বনা হবে (ষদ্দি অবশ্য 
সমাজের গতির সঙ্গে তারাও নিজেদের মানদিক গড়ন না বদলান )--আমার 
কীতির চেয়ে আমি যে মহৎ--এই মন্ত্র জপ ক'রে বেঁচে থাকা। ক্রমে তারা 
দেখবেন, তাদের কীতি তো দূরের কথা, তাদের ব্যক্তিত্বের মহত্ব ও তাদের 
বিস্যাবুদ্ধি কর্ষণ-সাধনের গুহ্চক্রের একশত বর্গ ফুট (১০ ফুট১€১* ফুট একটি 
ঘরের আয়তন) এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার জৌলুষের একটা রশ্মিও 
তার বাইরে ঠিকরে পড়ছে না, এবং বুহত্তর সমাজে তা নির্মমভাবে 
উপেক্ষিত। দুদ্দাড়গতি বর্তমান জনসমাজের রথচক্রে সমস্ত রহস্যময় ইন্টিলেক- 
চুয়াল সাধনচক্র চূর্ণ হয়ে যাবে। এক-একজন সিদ্ধপুরুষ ও তার দুচারজন 
মন্ত্রশিষ্য নিয়ে ঘে সব 2116-8:09 গ'ড়ে ওঠে সমাজে এবং মধ্যে মধ্যে তারা 
যে মব ফতোয়া জারি করেন, তাঁর মুল্য নিধারিত হবে বাইরের সমাজের 
প্রতিদিনের অসংখ্য হাগুবিল ইশতেহারের মতো | চাঞ্চল্য যর্দিও বা! জাগে 
কোনে। কারণে, তাহলেও বাইরের বিচিত্র চাঞ্চল্যের প্রবল ঘৃণিতে সেই একটি- 
মাত্র ইটিলেকচুয়াল চাঞ্চল্যের কোনো আকর্ষণই থাকবে না। চাঞ্চলোর 
প্রতিযোগিতায় বিদ্যাজীবীর! সবলের পশ্চাতে প'ড়ে থাকবেন। 
চলচ্চিত্র রাজনীতি খেলাধূল! ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে জনতার কাছে প্রত্যক্ষ 
চমকপ্রদ কৃতিত্ব গ্রদর্শনের স্থযোগ আছে, সেখানে কৃতী ব্যক্তির! উত্তেজন। সঞ্চার 
করতে পারেন অনেক বেশি। আজকের সমাজে তাই অভিনেতা খেলোয়াড় 
ও রাজনৈতিক নেতার আবেদন হাঙ্জারগুণ বেশি জনসমাঁজে, বিশ্বধ্জনের 


যন্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী ১১৭ 


তুলনায় । কারণ বিদ্বানদের সঙ্গে জনসমাঙ্জের সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ । 
এই পরোক্ষতার খেসারত দিতে হবে তাদের, হয় পর্দার আড়ালে ক্রমে অদৃশ্ত 
হয়ে গিয়ে, অথব] ঠিক খেলোয়াড় অভিনেতাদের মতো ক্রমাগত তাত্ক্ষণিক 
উত্তেজনার খোরাক যুগিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও খেলোয়াড় হতে হবে, 
জবরদক্ত জিমন্যাস্ট । একবার খেল! দেখালেই হবে না, ক্রমাগত উত্তেজন। হ্যা 
করতে হু'লে ক্রমাগত খেলা দেখাতে হবে, নিত্যনৃতন খেল1। বিদ্যার ক্ষেত্র 
নিত্যনৃতন খেলা দেখানো যে কত কঠিন, তা! বিগ্যাজীবী মাত্রই জানেন। তার 
উপর বিদ্ানমাজ আধুনিক গণশিক্ষার ফলে যত প্রসারিত হবে এবং বিদ্ধা- 
ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা যত তীব্র হবে, তত তাদের নৃতন নৃতন লেবেল- 
আটা পণ্য সরবরাহের দিকে নজর দিতে হবে। তা না হ'লে, তথাকথিত 
অবাধ প্রতিযোগিতায় তাদের উচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী। মোঁদ্বাকথা, ষেদিক থেকেই 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিচার করা যাক ন। কেন, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের সামাজিক 
ভুমিকা, তাদের কীতিকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড, খ্যাতিমর্ধাদা ইত্যাদি সব 
দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একদিকে ঘান্থষেরই বুদ্ধিজাত যন্ত্র, অন্তদ্দিকে তারই 
আঁকাজ্ফিত বুর্জোয়। বারোয়ারী গণতন্ত্র (10855 01000190% ), এই দুই বন্ত 
আজ বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্য আত্মভ্ভরিত! গোঠীপংকীর্ণতা বিদ্যাগৌরব, এমন 
কি স্থকীতি পর্যস্ত নিশ্চিহ করতে সমুছ্যত। যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের 
আদর্শের রূপায়ণে বুদ্ধিজীবীর অস্তত ছুই শতাব্দী ধ'রে তাদের বিদ্যাবুদ্ধিগ্রতিভা 
নিয়োগ করেছেন, সেই সমাজ আজ তাদের বিশাল বুদ্ধিহীন যন্ত্রের নাট বণ্ট,তে 
পরিণত ক'রে তাদের স্বাতন্ত্রাভিমান গ্রাদ করতে উদ্যত। ইতিহাসের এক 
বিচিত্র পরিহাস । 

আজও ধার! সমাজচিস্তাক্স নিযুক্ত, তারা সকলে এই ধরনের সব এমন কথ। 
বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বলেন যাতে হতাশ হয়ে যেতে হয়। বহুযুগের উন্নত 
মাথার হঠাৎ এমন শোচনীয় পতনের কথা ভেবে অনেক মাথা ওয়ালা ব্যক্তি 
নিশ্চয় বিমর্ধ হবেন, কেউ কেউ হয়ত বিদ্রোহীর মতো৷ আস্ফালনও করবেন। 
কিন্তু আস্ফালন বৃথা । সমাজের নিশ্চিত গতি মস্তিষ্বের ডিভ্যালুয়েশনের দিকে । 
ক্রমবর্ধমান, আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের মজবুত বলটু হিসেবে তার দাম বাড়বে, কিন্ত 
সামাজিক দাম কমবে। অবশ্ সামান্ত একটু দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, 
মস্তিষেন্ন বাজারের এই তেজিমন্দার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু থাকে 
না| কোনে! মাথাই যখন চিরদিন স্থায়ী হবে না, তখন সেই মাথার কর্মকীতির 


১১৮ বাংলার বিদ্বতসমাভ 


স্থায়িত্ব নিয়ে এত মাখা ঘামানো কেন? গির্জাপ্রাঙ্গণের গোরস্তানে হামলেটের 
কথা মনে পড়ে ! 
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কিন্ত এই অদার্শনিকের সমাজে, ছুঃখের বিষয়, দাশানক দৃষ্টি অতিশয় দুর্লভ। 
বিত্ের পুঁজিপতিদের তে নেইই, বিদ্যার পুঁজিপতিদেরও নেই) সুতরাং তা 
নিয়ে আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন নেই । সব মাথার খুলির শেষ পরিণতি 
যে একই, তা আমরা বিস্বত হতে পারি বলেই মস্তিষ্কচেতনা জীবদশায় 
আমার্দের এত প্রখর । আমাদের প্রতিপাগ্য হলে, বিদ্যাচেতনার এই প্রাখর্ষ 
ভবিত্যতের বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক জনতা সমাজে স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং বনগ্রামে 
শগালরাজত্বকালের “গ্রতিভা'র যে সংজ্ঞা তাও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাথ্যাভ হবে। 


কেন হবে? 

হবে প্রধানত ছুটি কারণে, একটি যান্ত্রিক ব টেকনোলজিক্যাঁল, এবং 
এবং আরএকটি সামাজিক | 

যন্ত্র ক্রমে মানমলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং মন্থরগতিতে নশ, 
দ্রুতগতিতে | মাঁনবমনের যা কিছু ধর্ষ ও কর্ম, যা নিয়ে এত দর্প এবং 
এতকালের রহস্তাচ্ছন্ন ইন্দ্রপুরী রচনা, তা সমন্তই আজ যন্ত্র অধিকার করতে 
উদ্যত। যেবুদ্ধি দিয়ে মানুষ যন্ত্র গড়েছে, সেই বুদ্ধিরা বনাশের পথ আজ 
প্রন্তত করছে যন্ত্র। 05670606105 বা যন্ত্রমানসবিচ্ঠা নামে এক নূতন 
সাধনোপযোগী বিগ্ভারই বিকাশ হয়েছে সম্প্রতি । আজও যাঁর! ব্বতত্ত্রভাবে 
বিছবান-বুদ্ছিমান বলে পরিচিত তার! বলছেন ঘে ভবিষ্যতে এই সাইবারনেটিক্মই 
অতীতের সমস্ত বিদ্যার জৌলুষ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে । ঘাস্ত্রিক সমাজে, যান্ত্রিক 
মাহষ প্রধানত যস্্যানসবিষ্ঠার চর্চ। করবে। সেই ভবিস্তৎ্টা আর কত 
দুরে হি জানা যেত, তাহলে হয়ত ক্রমবিলীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মন্তিষ্ষস্ফীতির 


চি শে সমস বন সী 


যন্ত্র গণতন্ত্ব জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী ১১৯ 


দুরারোগ্য ব্যাধির খানিকট1 উপশম হুতো।। কিন্তু তা সঠিকভাবে জানবার 
উপায় নেই। তাইপদে পদে বার্থ হয়েও অপদার্থ বুদ্ধিজীবীদের আশার 
অস্ত নেই। নৈহর্ম্যের নামান্তর বুদ্ধিবিলাসের আত্মতৃপ্ডিও তাদের অফুরস্ত | কিন্তু 
তাহলেও যন্ত্রের অনিবার্ধ নিগীড়ন থেকে নিষ্কৃতি নেই। 0%520760০5-এর 
একখানি পপুলার বইক্জের মুখবন্ধে সম্পাদকর। লিখেছেন £ 

“একদ। এক নাধুপুরুষ এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যা দিয়ে 
দেবতার আন্তত্ব প্রমাণ করা যায়। খুব বুদ্ধিমান যন্ত্রনা হ'লে এরকম কাজ 
করতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধিমান হলেন সাধুপুরুষটি, এত বুদ্ধিমান 
যে আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্র তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয় নি। 
কোনো যস্ত্রের সাহায্যে আজ পর্যস্ত এমন একজন সাধুপুরুষ তৈরি করা সম্ভব 
হয় নি ধিনি যাই হোক কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন । 

“তাহলেও, একথা শ্বীকার করতেই হবে ষে বর্তমান শতাব্দীতে যন্ত্র ও 
মনের ব্যবধান অনেক কমে গেছে। হিসেব-নিকেশ, সমন্যাপূরণ ইত্যাদি 
নানারকমের কাজ ঘা! এতদিন মানবমনের অন্যতম কর্ম ব'লে পরিগণিত হতো, 
আঙ্গ তা বিচিত্র সব যাস্ত্রিক ও বৈছ্যতিক কর্ষে রূপাস্তরিত হয়েছে । এই সব 
কর্ধরত ষন্ত্রগুলি সত্যই ভয়াবছ। তাদের দিকে তাকালে মনে হয়, মনোরাজো 
এই যন্ত্রের অভিষান কতদূর পর্যস্ত চলবে এবং কোথায় এর শেষ হবে! কেউ 
আজ নিশ্চিত বলতে পারেন না যে ভবিস্যতে আন্তর্জাতিক দাবাখেলায় যন্ত্রে 
যন্ত্রে গ্রতিষোগিত। হবে কি না। কেউ এমন কথাও বলতে পারেন না যে 
যন্ত্রই ভবিত্যতে ভাল ভাল নেট ও কবিতা লিখবে কি না এবং সেগুলি 
ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে সংকলনে স্বান পাবে কি না। শিল্পীদের মতো৷ ভাল 
ভাল ছবিও যে যন্ত্র আঁকতে পারবে না, খা! রয়াল আকাদেমির প্রদর্শনীতে 
স্থান পাবে, এমন কথাও কেউ বলতে পারেন না আজ। অনেক শিল্লীচক্রের 
জটিল সাঁধনারও প্রতিবন্ধী হুবে যন্ত্র! 

«এই নব ঘটনা হয়ত স্বদূর ভবিষ্যতে ঘটবে । আরও অনেক দূর এগোতে 
হবে হম্তরকে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, কারণ যঞ্ত্র দুরস্ত গতিতে 
এগিয়ে ষাচ্ছে। যন্ত্রকে আজ উপেক্ষা! করলে চলবে না, মানুষের মতো তাকেও 
বুঝতে চেষ্টা করতে হুরে। যস্ত্রকে না বুঝলে মান্ধষ নিজেকেও বুঝতে 
পারবে না।”» 





(১) আআ. 980015120, 3457568 070 219075765 ; মা০:৩ ০: 


১২৩ বাংলার বিদ্বৎথসমাজ 


ষঙ্ জের দুর্ধর্ষ অগ্রগতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে ভয়াবহ । কিন্তু আজ আমার্দের 
কাছে ঘা ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক ও সুখাবহু 
হতে পারে । যস্্রযুগের শৈশবকালে যে সব যঞ্ত্র মানুষের কাছে ভীতি গ্রদ 
মনে হয়েছিল, আজ তা এককণ। বিস্ময়ও উদ্রেক করতে পারে না। মনোখস্ত্র 
ও বুদ্ধিযন্ত্র আজ যতই তাজ্জব মনে হোক, ভবিষ্যৃতে তা মানুষের মনসহ। হয়ে 
যাবে। তাঁর বৈপ্লবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সুত্রপাতেই আজ আমর 
স্তভিত ও মর্মাহত হলেও, ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের মনোভাবকে অর্ধবর্বর 
মনে ক'রে মুচকি হাসবে । সমাজের আর কোনো জনশ্রেণীর এই সর্বাত্মক 
যাস্ত্রিকতাঁয় বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না, বরং লাভেরই সম্ভাবন। 
বেশি। সমুহ ক্ষতি হবে বুদ্ধিত্ীবীদের, তাদের একৃল-ওকৃল হুকূল যাবে। 
মগজের রহস্যলোকের শুক্ষতম ্ামুচক্র যদি বাইরের অভিনব যস্ত্রের জটিল 
কলকজ্জায় রূপান্তরিত হয় এবং তার আধিভৌতিক ক্রিয়ার সমত্য বাহাদুরি 
যদি সেই দানবীয় যন্ত্র আত্মসাৎ ক'রে বসে, তা হলে বেচারী বুদ্ধিজীবীর সমস্ত 
দণ্ড চুর্ণ হয়ে যাবে। যন্ত্র ষদ্দি সনেট লিখতে বসে, ছুর্বোধ্য ইন্টিলেকচুয়াল 
কবিতা অনর্গল রচন করে যায়, বড় বড় অঙ্ক ফরম্যুল৷ স্ট্যাটিস্রিক্স একনিমেষে 
সমাধান ক'রে ফেলে, অতীতে কবে কি হয়েছিল, সন তারিখ বসিয়ে দিলে 
যদি তার ঘটনাপধ্ী তৈরি করে দেয়, কয়েকটি চরিত্র (যেমন একটি ছেলে ছুটি 
মেয়ে, ছুটি ছেলে সাতটি মেয়ে, তেরটি ছেলে একটি মেয়ে ইত্যার্দি ) ফানেলের 
মধ্যে কাগজের টুকরোয় লিখে পুরে দিলে যদি সেই যন্ত্র পামুটেশন-কম্বিনেশন 
ক'রে হাজার রকমের উপন্তাস-কাছিনী রচনা ক'রে ব্রডকাস্ট করতে পারে, 
তা হ'লে বুদ্ধিজীবীদের এতদিনের কারসাজি এবং স্জনশীল ( ০6206 ), 
মননশীল (17)6611600991 ) ইত্যার্দি সাহিত্যকর্মের সমস্ত বুজরুকি ধর] পড়ে 
যাবে। বুদ্ধিজীবীর! তখন কি করবেন? 

কবি এলিঅটের ভাষায়--0170) 50. 00073180101) ৪170 10680) 
ছাঁড়া_অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে 'জিম্মগ্রহণ+) যান্ত্রিক উপায়ে 'রমণণ এবং 
যান্ত্রিক উপায়ে “মরণ' ছাড়া তাদের করণীর আর কিছু থাকবে ন। 
স্থজন-মননের যাবতীয় কর্ম তখন যন্ত্রই করবে, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ 
শ্রমজীবী, কেউ রুষিজীবী, এই ধরনের দনাতন সামাজিক শ্রেণীভেদ 
আর থাকবে না। সকলেই একশ্রেণীর মানব হবে--যন্ত্রজীবী। যে 
গলদ্ঘর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা লিখবে বা উপন্থাস নামে কাছিনী রচন! 
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করবে সে স্যজনশীল, এবং যে ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ ক'রে চিন্তাশীল বিষয় রচনা 
করবে দে মননশীল, শোন! ঘাচ্ছে যে বুর্জোয়াধুগের এই সব বস্তাপচা 
বিচারভেদ ধূলিসাৎ ক'রে দেবে আগামীকালের মহাযন্ত্র। বুদ্ধিজীবীদের 
একশত বর্গফুটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈছ্যুতিক বুদ্ধিচক্র থেকে যদি কোনো সিদ্ধপুরুষ 
কয়েক হাজার ভোণ্টেরও বুদ্ধির খেল! দেখান, তাহলেও সমাজের লোক 
নির্বাক বিস্ময়ে তাকে আর প্রাগৈতিহাসিক যাছকরের মর্ষাদী দেবে না। 

সেই মহাধস্ত্রের যুগ আসছে বললেও ঠিক হুবে না, তাঁর পদধ্বনি ক্রমেই 
জোরে শোন! যাচ্ছে। সশরীরে আবির্ভাবের আগে তার অশরীরী যাস্ত্িক 
আত্মা সমগ্র সমাজকে এর মধ্যেই প্রায় গ্রাস ক'রে ফেলেছে । এখন আর 
কোনে। মানুষের সামগ্রিক (00:81) সত্তা বলে কিছু নেই। যে-কোনো 
ক্ষেত্রের ষে-কোনে। মানুষ এখন “অংশ” (৪86) মাত্র, নাট-বণ্ট, মাত্র, সম্পুর্ণ 
মান্ধষ নয় । এখনকার 'সাহিত্যিক' বলতে এমন কি সেদিনকার বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথের মতো পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বোঝায় না। সকলেই ভগ্রা (বা 
বিকলাঙ্গ ) 'লেখক' মান্র। কেউ গল্প, কেউ কবিতা, কেউ উপন্থাস, কেউ 
রম্যরচনা, কেউ সমালোচনা প্রবন্ধ-নিবদ্ধ ইত্যাদির লেখক*। অথচ 
এর মধ্যেও কাহিনীলেখক ও পদ্চলেখকর! ্জনশীলতার আত্মভ্তরিতাটুকু 
শেষ পু'জিপাটার মতে! আকড়ে ধরে আছেন। টুকরো-টুকরো৷ হয়ে গেছেন, 
বু প্রাণটুকু ধুকৃধুকু করছে। আজ আর “এতিহাসিক' ব'লে কেউ নেই। 
কেউ অষ্টাদশ, কেউ উনবিংশ শতাব্দীর, কেউ মোগলযুগ, কেউ ব্রিটিশ যুগ, 
কেউ গ্রপ্তযুগের, কেউ রাজনৈতিক ইতিহাঁদের, কেউ মামাজিক, কেউ বা 
অর্থনৈতিক ইতিহাদের, কেউ আবার একই শতাব্দীর একটিমাত্র পর্বের 
( যেমন ১৭০* থেকে ১৭২৫ শ্রী: ) "বিশেষজ্ঞ? | আজ আর ডাক্তার” বলেও 
কেউ নেই। চোখ নাক দাত গল। হৃংপিণড ইত্যাদির স্বতন্ত্র সব “বিশেষজ্ঞের” 
আছেন। কোনে ব্যাধির জন্ত হয়ত চোথ গল। দাত পেট ও ফুস্ফুস্‌ যন্ত্রণা 
দিচ্ছে। তার জন্ত পাঁচজন বিশেষজ্ঞের কাছে ষেতে হবে, তারা পাচখান। 
প্রেসক্রিপশন দেবেন। কিন্ধু সবকটি মিলিয়ে আসল ব্যাধিটা কি হয়েছে তা 
জানতে গেলে, পাচখানা প্রেসক্রিপশন নিয়ে কার কাছে যেতে হবে জান। 
নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখ! যাবে, সমাজের সর্বক্ষেত্রের কর্মই যাস্ত্িক 
হয়ে উঠেছে, খণ্ডিত হয়ে যঙ্ত্রের কলকজার মতো টুকরে। হয়ে গেছে। সব 
মা্গঘই বিকলাজ, পূর্ণাঙ্গ মান্য নেই যাস্ত্রিক সমাজে । এহেন অবস্থায় 
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বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ গোবি মরুত্মির মতো! ধৃনর, চেরাপুত্তরী থেকে একখানা 
মেঘও সেখানে আর উড়ে আনবে না কোনদিন, অন্তত বর্তমান পুনতান্জিক 
শ্রেণীলমা্জের আকাশে । 


সবর উপর বুর্জোয়। যন্ত্রযুগের বারোয়াবী গণতন্ত্রের 00255 001710৩1805) 
ধাক। তো আছেই । সব ঘটনার গুরুত্ব ও কীতির মহত্ব আজ ন্স।যুমগ্ডলীর 
সাময়িক শিহুরণ-হুড়ুড়ি দিয়ে মেপে দেখে বিচার কর! হয়। খ্যাতি-অথ্যাতি, 
প্রিরতা-অপ্রিশ্বতা, প্রশন্তি-নিন্দা, সবই এ সমাজে সোডার জলের মতো 
বজবদিয়ে উঠে বিলীন হয়ে যায়। রাজনীতির নির্বাচনের (61০০0013 ) 
ক্ষেত্রে, নেতাঙ্গগমনের ক্ষেত্রে, সর্বদাই এই দৃশ্য নঙ্গরে পড়ে. যন্ত্রভিত্তিক 
ন্াায়ুশিহরণসর্ব ্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জনতানমাজের এটি একটি উল্লেখ্য উপসর্গ । 
সাহিত্য অথবা বুদ্ধিজীবীদের বেচাকেনার “পণ্য” সমাঞ্জবহিভূতি বস্ব নয়। 
সুতরাং উপসর্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে । পৃথিবীর সমস্ত দেশে 
হয়েছে, বাংল! দেশেও । এই উপসর্গ একজন মমাজতত্ববিদ্‌ এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন £২ 
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ম্যানহাইম বলেছেন, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জনসমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। 
সেই সংযোগ মধ্যবত্তাঁ কয়েকটি সামারঞ্জিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিদ্ে স্থাপিত 
হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির একট! যে নিজন্ব চরিত্র থাকে তা হঠাৎ বদলায় 
না। সংখ্যালথিষ্ঠের উদার গণতস্ত্রের যুগ থেকে যতই আমর] বারোয়ারী 
গণতন্ত্রের যুগে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সমাজের এই মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান গুলির 
গড়ন ও চরিত্র দুইই বদলে যাচ্ছে । অর্থাৎ ম্যানহাইম ঘে কথাটি পরিষার 


০. শা পাশ পা সপ পপ পপ পপ আস 


২, 11702013010: 000 00 89০1৮, 700. 96-97. 
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ক'রে বলেননি, সেটি হলো প্রতিযোগী ধনতস্ত্রের যুগ থেকে যত একচেটিয়া 
ধনতস্ত্রের যুগে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, তত এই সমন্ত উপসর্গ দেখ! দিচ্ছে। 
সব ভেঙেচুরে নৈরাকার হয়ে গিয়ে সমস্ত দমাজটা একট! চেনাপরিচগ্হীন 
নামগোত্রহীন জনশোতে পরিণত হচ্ছে। সাহিত্য শিল্পকলা সবই সেই 
শ্রোতের অনুগামী । তাঁর ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন £৩ 
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00855 195%01109104%**" 
এই ধরনের সদাপ্রবহষান সমাজে স্থিতিশীল বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 


থাঁকা সম্ভব নয়। জনতাসমাজের যেমন স্থিতি নেই, তেমনি তাদের আদর্শ 
আচার চিস্তা-ভাবন। রুচি রীতিনীতি কোনটারই স্থিতি নেই। স্থিতিহীন 
জনগোঠীকে বারংবার নৃতন নৃতন উত্তেজনার বৈদ্যুতিক “শক্‌' দিয়ে নাড়! 
দেওয়। প্রয়োজন এবং সেইভাবে নাঁড়া না দিলে তাদের একত্রে জড়ো করা 
যায় না। সেইজন্য দেখা যায়, একালের সাহিত্যিক-লেখকরা ধারা হঠাৎ 
একখান] বই লিখে রাতারাতি বিখ্যাত” হয়ে গেলেন, গরম কেকের” মতো 
ধাঁদের বই বিক্রি হলো, ছুদিন পরে পাঠকজনগোঠী তাদের ততোধিক দ্রুত- 
গতিতে ভুলে গেল এবং তাদের ছিতীয় ও তৃতীয় বই আর বিকল না তেমন। 
জনমনের গতি লক্ষা ক'রে লেখকর। তখন তারই পরিতুষ্টির পথে অগ্রলর 
হলেন। সম্তা 5081৮, বিচিত্র সব উত্তেজনা, তার্দের সাহিত্যের গ্রধান 
উপজীব্য করতে হলো৷। -সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই উপনর্গ 
যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমনি অন্তান্ত দেশের সাহিত্যেও হচ্ছে। প্রতিভা 


৩ [010, 
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বুদ্ধি মননশক্তি অথবা তথাকথিত 'ন্বপ্্রিশক্তি” সবই ঘদ্দি ক্ষণিকের চমক ও 
উত্তেছ্ন! সঞ্চারের কর্মে নিয়োগ করতে হয়, তা হলে বুদ্ধিজীবীর সনাতন 
দ্বাতন্ত্রাভিমান আর টিকে থাকে না। সেকালের ম্যাজিসিয়ান পুরোহিতদের 
সগোত্র একালের বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত “স্থষ্টিশীল” শিল্পীরা, তাই মনে হয়, 
যন্ত্র ও বারোয়ারী গণতন্ত্র ছু'য়ের নিষ্ঠুর নিম্পেষণে লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। 
ফরাসী মনীষী পল ভ্যালেরী ( ৮৪] ৫1015) তার 001 10250105 2170 
[106090016, রচনায় এই সম্ভাবনারই ইলিত ক'রে গেছেন। দেশ- 
বিদেশের আরও অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বগো্ঠীর এই অবশ্য্ভাঁবী বিলোপের 
কথ। বলছেন। সমাজবিদরা তো বলছেনই। বুর্জোয়। যন্ত্রজনগণতন্ত্রের যুগে 
কেবল বুরোক্রাটিক বিপুল রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক উৎপাদনযন্ত্র এবং নিত্য- 
উদ্ভাবিত লব বুদ্ধিকর্মঘস্র থাকবে, এবং মানুষ থাকবে তাঁর কক্জা-বণট, হয়ে। 
অনুভূতি বুদ্ধি প্রতিভা এমব কথার তাৎ্পর্ষের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। 
“মন্তিষ” মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য অঙ্গ হলেও, দেহের হস্তপদাদি অন্যান্ত অঙ্গের 
সঙ্গে তার গুণগত কোনে পার্থক্য থাকবে না। যন্ত্রদদেবত]। মানবসমাজে সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করবে। মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্ট্দের রজতমুদ্রার যাছুতে যান্ত্রিক 
সমাজে মত্ত মনন-চিস্তাভাবনা কাজকর্ম চেতন! অনুভূতি যন্ত্র্ৎ পরিচালিত 
হবে। আমর] এই সমাজিক পরিবেশেই আজ বান করছি। তাই বুদ্ধিজীবীর 
শ্বাতন্ত্র ও অহমিকা আজও আমরা তৃণথণ্ডের মতে! অকিড়ে আছি, মস্তিষের 
এজ্জজালিক মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এ মোহ যখন 
কাটবে, এবং দৈহিক ও মানসিক মেহনতের পার্থক্য ঘখন আমরা তুলতে 
পারব, তখন আমরা নৃতন সমাজের উপযোগী মানুষ হয়ে উঠতে পারব। 


১৩৬৫ সন 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ 


উনিশ তকের চতুর্থাংশে বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর সামাজিক রূপ খানিকটা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রধানত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই এই বূপায়ণ আরম্ত 
হয়। দ্বভাবতঃই প্রথম পর্বের বুদ্ধিজীবীদের এই বূপায়ণ অনেকটা অস্পষ্ট, 
কিন্তু তা হলেও তার সামাজিক গোঠীগত ঠবশিষ্ট্য তখনকার পরিবেশের মধ্যে 
কিছুট। ফুটে উঠবার স্থযোগ পেয়েছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তখন প্রধানত 
দুটি গোষীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম গোীকে আমরা 708016101591156 বা! 
এতিহাপস্থী বলতে পারি, এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে বলতে পারি £08115150 ব! 
পাশ্চাত্ত্যপন্থী। ছুই গোর্ঠীকেই কতকট। “চরমপন্থী, বল। ধায়। এতিহাবাদীর। 
প্রাচীন দেশীয় এতিহৃকে অনেকটা অন্ষের মতো আকড়ে ধরে থাকতে 
চেয়েছিলেন, নৃত্তন যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে তার পুনবিচার করতে চান নি। 
পাশ্চাভ্যবাদীরা ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে এত্দূর 
ধাধিয়ে গিয়েছিলেন যে দেশীয় এতিহকে একনিংশ্বাসে নস্যাৎ করতেও তারা 
ঝুণ্তিত হন নি। প্রথম পর্বের সংঘাত এই দুই গোঠীর মধ্যেই তীব্র হয়েছিল। 
কিন্তু তৃতীয় আরএকটি গোষ্ঠীর বিকাশ এই সময় থেকে হতে থাকে- ত্ীর্দেরই 
আমরা চ70170150 বুদ্ধিজীবী বলতে পারি। এদেশের ক্ল্যাসিকাঁল 
এতিহা পুনরুদ্ধার ক'রে, তার কালোপযোগিতা৷ বিচার ক'রে, বহমান কালগঞ্গার 
সঙ্গে তার মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তাদের “হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী 
বলতে বাধা নেই। পাশ্চান্াবাধীরাও হিউম্যনিস্ট ছিলেন, কিন্তু জীবনবোধ 
ও যুগাদর্শের দিক থেকে যতটা ছিলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক 
আচরণের দিক থেকে ততটা ছিলেন না। তবু তারা যে “হিউম্যানিস্ট' 
[ছলেন তাতে কোনে। সন্দেছ নেই। এই দিক থেকে বিচার করলে 
বাংলাদেশের ছিউধ্যানিন্ট বুদ্ধিজীবীদের দুটি গোষীতে ভাগ করা বায়, একটিকে 


১২৬ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বল! যায় 'পাশ্চাত্যবাদী হিউম্যানিস্ট', আর একটিকে বল। যাদু 'ক্যাদিকাল 
ছিউম্যানিস্ট?। রর 
কিন্তু হিউম্যানিস্ট কারা, এবং ছিউম্যানিজম কি? সনাতন এঁতিহাবাদী বা 
0:01001521150র1 কেন হিউম্যানিস্ট নন? ছিউম্যানিজম নবযুগের মান্ছষের 
এগিয়ে চলার পথের $090195 বা! জীবনদর্শন। 'নবধুগ” মানে অবশ্য ইতিহাসের 
দিক থেকে ধনতাস্ত্রিক যুগ, এবং নবযুগের মানুষ মানে সেই যুগে ধার। প্রধান 
হয়ে ওঠেন সেই ধনিকশ্রেণী। এই ধনিকশ্রেণীর প্রথম অত্যুদয়কালে এমন 
একটি জীবনদর্শনের তীরের প্রয়োজন ছিল য1 মানুষকে পারন্রিক চিস্তা থেকে 
মুক্ত ক'রে জাগতিক চিন্তায় আকৃষ্ট করবে, ঈশ্বর-মুখাঁপেক্ষী না হয়ে আত্ম- 
বিশ্বাসী হতে উদ্ধ,দ্ধ করবে, এবং অতিপ্রাক ত পরমার্থবৌধের বদলে মানবমুখী 
জীবনবোধের বিকাশে সাহাষ্য করবে । এই আদর্শসংগ্রামে ঘেহুতু তাদের 
প্রাচীন এতিহের “চ্যালেঞ্জের সক্মুথীন হতে হয়েছিল, সেইজন্তই তাদের প্রাচীন 
ক্যাসিকাল ঘুগ থেকে নৃতন যুগোপযোগী আদর্শ ও নীতি পুনরনুসন্ধান করার 
প্রয়োজন হয়েছিল । সমাজচিন্ত। ও মানবচিস্তার জন্য তারা সেদিন সংগ্রাম 
করেছিলেন, নিজেদের শ্রেণীধার্থ সিদ্ধির জন্ত-__আঘথিক মুনাফার চিন্তার চেয়ে 
পরমার্থ-চিন্তা তদের অধিকতর কাম্য ছিল না, ভাই মানুষকেও সেই চিন্তা! 
থেকে তারা মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাদের কাম্য ছিল নগদ 10096091110 
অর্থচিস্তা, তাই ইহজগৎ ও ব্যক্তিসত্তার চিন্তার দিকে তার! মানধষের মনকে 
আকধণ করবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু ধনিকশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য 
এই মার্শ গ্রচান্ন করলেও, সাধারণভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুঘের 
এঁতিহাসিক অগ্রগতিতে সেই সময় এই আদর্শ খানিকট। সাহাষ্য করেছে। 
ধনিকশ্রেণীর এতিহাসিক ভূমিক! বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মার্কস্-এঙ্গেলসের বিখ্যাত 
উক্তির কথ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 
[17০ 0001:£60915169 1015001108115) 1795 0175০0 & 0005 
12৬০1000109 0210, 701)2 00015201510" -1725 000 ৪ 2170. €0 
৪11 £600091) 02001910105], 19%1110 1591901005, 16:1585 01061195915 
605 2500170617 00610000155 16500916125 0080 70০00180 1021) €9 
1015 10860018] 51119611015) 2190. 1785 1666 16100211017)8 170 00123 
10290050905] 0091) 9150 0021) 01081 17220 5616-116612919 


1097 02110905 081) 102.51)2156, ]16:1093 010৮71590 0136 22058 
1168%6019 505095195 06161151003 £61০0]১ 06 ০03:%91035 
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নবধুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর! ধনততস্ত্রের উন্মেষপর্বে ইয়োরোপে তাদের 
জাগতিক ও মানবমূখী আদর্শের জন্ত সংগ্রাম ক'রে এইজন্কই ইতিহাসের 
সম্মুখগতিতে সাহাধা করেছেন এবং এই কারণেই তার! প্রগতিশীল । এইজন্তই 
দেখ! যায়, নবযুগের গুচনাকালে নৃতন বিত্তবানশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণী, সমাজের 
প্রায় একই শুর থেকে উদ্ভূত হয়েছে । বাংল দেশে ছিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর 
এই এতিহাসিক অর্থেই হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু আমাদের 
দেশের পাশ্চাত্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আচরণের দিক থেকে এবং কিছুট। বিদ্যার 
দিক থেকেও, আদ রশ হিউম্যানিস্ট বলা যায় না। কারণটা অবশ্ঠ আমাদের 
ইতিহাসের দিক থেকে করুণ। পাশ্চাত্য রেনের্সাসের যুগে, এতিহাসিকর। 
একবাক্যে বলেছেন-_-“0018551098] 16917071076 ৪3 21700%/60 10 109.£10 
0121115.-_কিন্তু আমাদের দেশে কি ক্লযানিকাল সংস্কৃতবিদ্ঞা আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীর্দের মনে মেইরকম যাঁছুকরী প্রভাব বিষ্তার করতে পেরেছিল? 
তা পারে নি, এবং তার কারণ হলে। আমাদের পরাধীনতা। বাংলার নবযূগের 
বুদ্ধিজীবীদের বড় একট] অংশ ইংরেজদের ইংরেজীবিষ্ভায় যতটা 'গ্রলু্ 
হয়েছিলেন, নিজেদের দেশীয় বিদ্যায় তা হন নি। বিশেষ ক'রে আংলিমিস্ট 
বা পাশ্াত্্যবাদীর! তে! হনই নি। নৃতন ইংরেজ রাজার রাজভাষ! ও 
রাজবিছ্া উদ্দীয়মান বাঙালী বিত্তবান ও বিদ্বান উভয়শ্রেণীর মনে এন্দ্রজালিক 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ইংরেজীবিগ্য। বিত্ুলাভ ও সামাজিক 
মর্যাদালাভের সহায়ক। সে প্রভাব ছু-এক পুরুষে নয়, আজকে প্রায় 
সাতপুরুষেও আমর] কাটিয়ে উঠতে পারি নি। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপারদ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশ 
পর্যস্ত, অর্থাৎ ওয়ারেন হেঠিংসের সময় থেকে উইলিয়ম বেট্িঙ্কের সময় পর্যস্তঃ 
এদেশে ব্রিটিশ শানকদের শিক্ষানীতি ছিল, ক্ল্যাসিকাল প্রাচ্যবি্ষ্ঞার পোষকতা! 
কর।। সেম্ন্ত কলকাতায় মান্রাসা ও বারাণসীতে সংন্কত কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এবং ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টো! তার শিক্ষাপ্রন্তাবে নবন্ধীপে ও ব্রিতে 
ছুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ! বলেছিলেন, এবং প্রলঙ্গত এদেশের প্রাচীন 


১২৮ বাংলার বিদ্ধংসমাজ 


বিদ্বৎসমাজের ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করেছিলেন £ *7135 
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কেবল বিদ্যারই যে অবনতি হয়েছিল তাই নয়, বিছ্বৎগোর্ঠীর সংখ্যাও ষে' 
কত কমে এসেছিল, মিন্টো মেকথ! ইঙ্গিত করেছেন। রাষ্ট্র-দূর্যোগ, অর্থ- 
নৈতিক কারণ, এবং প্রধানত সেকালের জমিদারশ্রেণীর পোঁধকতার অভাব-__ 
এই কয়েকটি কারণে প্রাচীন ৰিবৎ্সমাজের বিলোপ ঘটছিল। কিন্তু ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ (১৮০১) প্রতিষ্ঠার পর, এবং স্থপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্ত 
জেল'-আদীলতে জজপত্তিত নিয়োগের ফলে, বিশেষ ক'রে ইংরেজ শাসকদের 
প্রাচ্যবিদ্ভার পোষকতার জন্ত, কলকাতা শহরে।সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্ৎসমাজের 
নৃতন একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল । পাত্রী উইলিয়ম ওআর্ডের & 7716%/ ০ 
2112 172560707, 16272276270. 4 0679104)) ০7 27977179005 গ্রন্থের 
চতুর্থ খণ্ডে ১৮২০ সালের কলকাতার টোল-চতুষ্পাঠীর একটি বিবরণ পাওয়! 
যায়। কলকাতায় তখন প্রায় ২৮জন পণ্ডিতের টোল ছিল এবং তার 
ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭৩ জন। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, নৃতন 
বিছ্যাকেন্দ্র কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই 08010019115 
পণ্ডিতদের একটি সমাজ বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পর এই বিদ্বংগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একেবারে লুণ্ত হবার সম্ভাবনা অনেকট! 
কমে যায়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র ক'রে নেকালের পর্ডতগোঠী 
একালের বিদ্বৎংসমাজের নৈতিক প্রতিদ্বন্্ী হয়ে দাড়াবার সধোগ পান। 

কিন্তু ইংরেজরা যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন ক্ল্যাসিকালবিদ্ভার পোষকতা। 
করছিলেন, এবং ইংরেজী শিক্ষার ভাল প্রতিষ্ঠান যখন কিছুই ছিল না, তখন 
থেকেই দেখা যায়, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এদেশের মধ্যবিত্শ্রেণীর আগ্রহ 
বাড়ছিল। রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তার ইংরেজী-বাংল। 
অভিধানের ভূমিকাকস তার উল্লেখ করেছেন : “[ঙে 1774 0০ 53015016 
0০00: ভা৪5 65020115190 17015) 2180 £10120 01015 0০1:1090. ৪. 10)0৬- 
1০059 0£ 006 511512, 191602,5৩ 90106221650 00 05 0251721912 218৫ 
13606395215. তখন ইংক্েজীর শিক্ষক ছিলেন ক্ুপ্রিম কোর্টের পাহেব 
আাটনি ও আযাডভোকেটদের বাঙালী কেরানীরা। তারা ইংরেজীতে 


ৰাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১২৯ 


আবেদনপত্রা দি লিখতে পারতেন, এবং কাজকর্ম চালানোর মতে] 55 10০ ৬০1 
[1 প্রভৃতি কিছু ইংরেজী শবের স্টকিস্ট ছিলেন। একটি নোটখাতার 
মধ্যে তার! ইংরেজী শব্ধ লিখে-লিখে স্টক করে রাঁথতেন। ধার যত বেশি 
স্টক থাকত, তিনি তত বড় ইংরেজীর পণ্ডিত ব'লে খাতির পেতেন । রামকমল 
তার অভিধানের তৃমিকায় কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের 
মধ্যে, তিনি বলেছেন, যতদূর অনুসন্ধান কঃরে জান। যায়, রামরাম মিশ্র নাঁমে 
একজন ব্রাহ্মণ “525 0০ 9156 ড7170 10806 ৪ 00135106187)15 
710£1255 11) 010৫ 71381151) 18106008£0.+ অনেক বাঙালীবাবু তখন তার 
ছাত্র ছিলেন। রামরামের পর রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন 
নাপিত, কৃষ্মোহন বস্থ, এবং আরও পরে রামকমল বলেছেন, ভবানী দত্ত, 
শিবু দত্ত ও অন্য ছু-একজন “2.5. ০6161018090. 23 ০01/01666 চ1761151) 
901801915.” ইংরেজীর এই ০০9701566 5০1১0121দের বিগ্যা তখন একখানি 
90611175 73001 ও ৬৬/০:৭ ৪8০০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর! 
নিজের। স্কুল ক'রে ইংরেজী শিক্ষা! দিতেন এবং বাঙালী ছাজদ্দের কাছ থেকে 
তার জন্ত বেতন নিতেন ৪ ২ টাক? থেকে ১৬- টাক। পর্যস্ত। 

বিবরণটি বাইরে থেকে কিছুটা! লঘু মনে হুলেও, সামাজিক ইতিহামের 
দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আঠার শতকের শেষপাদ থেকে উনিশ শতকের 
প্রথমপাদ পর্যস্ত, অন্তত ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্ধস্ত, বাংলা 
দেশে নৃতন ইংরেজী শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি এর মধ্যে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলে! নবুগের বাংলায় নৃতন 
বিছংসমাজের এঁতিহাপিক রূপের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে । তখনকার দিনে মাসিক চার টাক থেকে যোল টাক বেতন দিয়ে 
কার! তাদের ছেলেদের শিবু দত্ত-ভবানী দত্ব-রামলোচন নাপিত, অথব। তাদের 
সমসাময়িক ফিরিঙ্গী আরাতুন পিক্রশ, শেরবোর্ন ড্রামণ্ড হটেম্যান প্রভৃতিদের 
ক্ষুলে ইংরেজী শিক্ষার জন্ত পাঠাতেন ? কলকাতা শহরের নৃতন মধ্যবিতসমাজের 
উচ্চশ্রেণীর লোকেরা-_দেওয়ান-মুদ্পী-বেনিয়ান-মুচ্ছুপ্দি ব্যবসায়ীদের পরিবার 
নিয়ে গঠিত নৃতন শহুরে উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণী। এই সমাঁজই তখন কলকাতা! 
শহরে “বাবুসমাজ”, ব'লে পরিচিত ছিলেন। এই সব ০০9221126 
ঢ:)81791) ৪০1১০12:দের স্কুলের ছাত্রলংখ্যা নেহাৎ অল্প ছিল না, কারণ 
এ-রকম স্কুল খুলে অনেকে তখন যথেষ্ট ধনোপার্জন করেছিলেন। চার 


১৩৩ বাংলার বিদ্ধৎসমাজ 


টাক। থেকে ষোল টাক। বেতন আদায়ের মনোভাবটিও কালোপযোগী, কারণ 
কাল মার্কসের ভাষায়, লবকিছুর ৬৪10০ই তখন €২:০1)8166-৮8105তে পরিণত, 
হয়েছে, এবং সব মানবিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে ক্যাশ-টাকার সম্পর্কে 
(০851 0৫%05এ )। সেকালের টোল-চতুষ্পাঠীর গুরু ও পণ্ডিতদের নিঃস্বার্থ 
বিদ্যাদানের আদর্শ ধৃূলিপাৎ হয়ে গেছে এবং সেই ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন 
বুর্জোয়াধুগের বুদ্ধিজীবী শিবু দত্ত-শেরবোর্ন ও রাম নাপিতের নৃতন বিদ্যাদর্শ 
টাকার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে । ' আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই সঙ্গে 
ঘটে গেছে। ব্রাঙ্গণের কুলগত বৃত্তি ছিল শাস্ত্ব্যবস। ও অধ্যাপনা । নবযুগের 
ধনতান্ত্রিক সমাজে তা একটি কোনে! বিশেষ কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল ন। 
(বহারী ব্রাঙ্গণ রামরাম মিশ্র থেকে ভবানী দত্ত, আনন্দী দাস, রামলোচন 
নাপিত, সকল কুলেপ্ই বিগ্যাবৃত্তির অধিকার স্বীকৃত হলো । সকল কুলের 
গুরুর কাছে সকল বংশের ছাত্র টাকার বিনিময়ে আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা করতে 
আরভ করল। যতই দান কর। যাবে ততই বেড়ে ষাবে, নবযুগে বিদ্যার এই 
আদর্শ আর রইল না । নবধুগের বিদ্যা হলে বিত্রলোভী এবং তার বিত্তও 
হলে খানিকট। বিজ্যাশ্রযী । নিগ্য! দাঁন করলে বিদ্যা! বাড়ে না, বিত্ত বাড়ে। 


উনিশ শতকের প্রথম পর্বে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল 
ওটি শ্বতত্ত্র ও সুস্পষ্ট ধারাব্র একটি ধার! দেশীক্প এতিহোর, আর একটি ধার! 
পাশ্চাত্য আদর্শের অন্থগামী | ১০১৭ সালে হিম্ুকলেজ এবং ১৮২৪ সালে 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই ছুই বুদ্ধিজীবীগোঠীর আরও দ্রুত বিকাশ হতে 
থাকে, এবং তাদের সামাজিক রূপটিও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে । ইংরেজরা তখনও 
প্রকাশ্রে পাশ্চাত্্যবিদ্যা ব1৷ ইংরেজীবিগ্যাকে তাদের শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষণা 
করতে পারেন নি। দেশীয় এতিহ ও প্রথাকে, নিজেদের শাসনন্বার্থে ই, তার! 
হঠাৎ আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন । তাদের মিম্ধাস্তের অনেক 
আগেই এদেশের নৃতন উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ইংরেজী শিক্ষার তাৎকালিক 
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন । তার] সকলেই 
নৃতন : উচ্চমধ্যবিতশ্রেন্টর লোক, এবং ইংরেজদের তুলনায় ইংরেজী 
শিক্ষার গ্রতি এদের অনেক বেশি আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের বশে, 


বালী বুগ্ধিভীবীর ক্রমবিকাশ ১৩১ 


সরকারী পোষকতার মুখাপেক্ষী না হয়েই, তারা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। আগ্রহের মূলে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রেরণা বিশেষ ছিল ব'লে 
মনে হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রথর ছিল তাদের সজাগ বাম্তববুদ্ধি। 
নৃতন সমাজে সচল বিত ধেমন যুলধন হতে পারে, তেমনই ইংরেজীবিগ্যাও যে 
নবধুগের অর্থ নৈতিক মূলধনের পরিপূরক মূলধন হতে পারে, এ সত্য তারা 
শ্রেণীাগত চেতনা থেকেই অনেক আগে উপলব্ধি করেছিলেন । বর্ধমানের 
মহারাজা, শোভাবাজারের রাজবংশের গোপীমোহন দেব ও রাধাকাস্ত দেব, 
ধনশালী রক্ষণশীল রাধামাধব অথবা রামকমল সেন ও রসমগ্ন দত্ত, এর! কেউই 
নবযুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শের সমর্থক ছিলেন না, এবং তা উপলব্ধি করার 
মতো যানদ্িক গড়নও তীরের ছিল না । অথচ এরাই হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
৪ পরিচালকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন । নৃতন রাঁজার মামলে রাজবিষ্যাশিক্ষার 
আধশ্বকতা। তার বণিক হ্থলভ স্বার্থবুদ্ধি থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। 
হিন্দুকলেজের ছাত্ররা কয়েকজন আদর্শবাদী বিদেশী শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষা 
লাভ ক'রে, নবধূগের বাংলার অগ্রগণ্য হিউম্যানিস্ট ইন্টিলেকচুয়াল হয়েছিলেন 
»ত্য, কিন্তু এ কথা সভ্য নয় যে, কোনে! মহৎ জীবনাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের 
অন্য হিন্দুকলেত্ের বাঙালী উদ্যোক্তারা উছ,দ্ধ হয়েছিলেন। এই উক্তির সপক্ষে 
আরও একটি বড় প্রমাণ আছে, যা! এখানে বিশেষভাবে উল্লেখা । নবধযুগের 
ছিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষা্তরু ধিনি, সেই রামমোহন রায় হিন্দু 
কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন নি, এবং তার ব্রাহ্ষধর্মচিস্ত। 
ও সংস্কারমূখী সমাজচিস্তাই তার প্রধান অস্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল । হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতার রামমোহনের ধর্মমত সম্বদ্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, 
এবং নিজেরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ 5০০9187” শিক্ষা-গুতিষ্ঠান স্থাপনের উদেস্থয 
ব্যক্ত করতে কুগাবোধ করেন নি। কিন্তু তাদের এই প্রচারিত উদ্দেশ 
নিতান্তই হাস্তকর মনে হয়, কারণ হিন্দুকলেজের পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠাতাদদের মধ্যে 
সকলেই প্রায় রক্ষণশীল ধর্মসভার অন্ততম পৃষ্ঠপোষক এবং হিন্টুকলেজের 
চৌহদ্দির বাইরে তার! ধর্মসভার আন্দোলনে ও ব্যবসাবাণিজ্যের ধান্ধাতেই 
কালাভিপাত করতেন। তবু তারা হিন্দুকলেজ' নাম দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ 
বিছ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন? 2001765 ও [1176611600এর 
০0-€18607 স্থাপনের জন্ত। ধনতাঙ্ত্রিক নবযুগের টাকা যেহেতু 60021, 
তাই নবযুগের বিদ্ভাও 170091 হওয়া বাঞ্চনীয় । সিমেলের (91027961)-এর 


হি বাংলার বিদ্ধৎসমা্তী 


ভাবায় £ ৮৮102 11766116056 93 5001) 15 2-120012] 3 16 15176100009] 1110 
0)01065 11101) 161505 105616 10006 010909866০0 0) ৮2203 
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শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংপ্লি থাকতে পারেন নি, কিন্তু উদ্যোক্তাদের উদ্দেস্ত 
যাই হোক, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ ক'রে দেশের মধ্যে যে নৃতন 
বিঘৎংসমাজ গড়ে উঠবে, আদর্শ ও নীতির দিক থেকে সমাজে তারা৷ যে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, ত৷ তিনি জানতেন। তাই তিনি দূরে থেকেও 
হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকর্পন। সমর্থন করেছিলেন। 
নবযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন রামমোহন । 
সরকারী অর্থে সংস্কত বিস্যালিয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হচ্ছিল ষখন, রামমোহন 
রায় তখন বড়লাট আমহান্টকে প্রতিবাদ জানিয়ে একখানি পত্র লেখেন। 
এই পত্রে তিনি সরকারীনীতির সমালোচন। ক'রে মন্তব্য করেন (১৮২৩) £ 
৬৬০ 100৬ 900 01090 0০ (05210000210 212 5506810115171705 
29813510016 501)001 01001 1311)000 1070100105 00 1010910 51101) 
1080 16080 85 15 2112205 0011121)0 ]) [10019. 11015 52101105 
(51001181113 ০1190.0061 00 00956 আ1101) 21520. 1) 1701015 
02601:25 016 6108০ 06 1,010 138,007) 081) 01815 702 ০%১০০০০৫ 
€0 1080 00210011705 01 50100 101) 91001709008] 1)10660165 
2150. 106609018551091 01501000109105 ০0৫ 110015 01 00 018061০21 
056 00 008 00955955015 01 6০9 500165, 1102 1010115 আ111 0061০ 
৪০001:5 71090 25 1000 20900 52815 ৪£০১ ড/161) 002 
8৫01001 0£ 211) 200 2100 50100120125 51105 [01000020 
১5 506001901৮2 00617950101) 85 15 2115805 ০0001700101 09010 
10 21] 72105 0: 11019. 
সংস্কত শ্শিক্ষার বদলে তিনি এদেশের লোককে আধুনিক ইয়োরোপের 
শিল্পকল! সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা! দেবার জন্ম আবেদন করেছিলেন। সংস্কৃত- 
বিভার চর্চা রামমোহন একেবারে বর্জন করতে চান নি, এবং এই পত্রে ঠিক সে 
কথা বলবার উদ্দেস্ঠ তার ছিল না। ইংরেজদের অত্যধিক গ্রাগ্যবিদ্তাগ্রীতি 
তাকে উৎকন্তিত করেছিল । তাই তিনি তার পত্রে পরিষ্কার ক'রে বলেছিলেন 
যে ইংলণ্ডে ৰেকনের জীবন-র্শন প্রচার ন। ক'রে যদি মধ্যযুগের ধর্মশিক্ষার 
গোৌঁড়ামিকে আকন্ভে ধারে থাকা হতো, তা হলে ব্রিটিশ জাতির সামাজিক ও 


সাংস্কৃতিক উন্নতি কি নন্ভব হতো? রামমোহন নিজে ক্যাসিক্যাল স্কলার 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১৩৩ 


ছিলেন, সংস্কত আরবী ফার্সাঁতে তার পাগ্ডিত্য ছিল, এবং সেই পাণ্ডিত্য তিনি 
বন্ধ কষ্ট স্বীকার ক'রে অর্জন করেছিলেন। স্থতরাং সংস্কৃতবিগ্ভার প্রতি তাঁর 
বিশেষ কোনে অশ্রন্ধ। ছিল না, এবং সেই অশ্রদ্ধার জন্ক তিনি আমহাস্টকে 
পত্র লেখেন নি। তীর ভয় ছিল যে ইংরেজর] এদেশে আধুনিক ইয়োরোপের 
জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ1 ও প্রসার কামনা! করেন না, তার বদলে পেকালের শাস্ত- 
বিদ্যার পুনরুজ্জীবন কামনা করেন। এদেশের শিক্ষা সম্বদ্ধে রামমোহনের এই 
দৃটিভঙিই তার 'এতিহাসিক পত্রখানিতে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাঘাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপন্ধতি আযূল 
সংস্কার করার ঘে পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের 
ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তার যে বাদান্নবা? 
হয়েছিল, তার মধ্যে এমন অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন যা রামমোহনের 
বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় । বোঝা যায়, শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের 
হিউম্যানিস্ট আদর্শের উত্তরসাধক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যানাগর | 
রামমোহনকে ঘদ্দি নবধুগের বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষাগ্ুর বল৷ 
যায়, তা হলে বিদ্যাসাগরকে নিঃনন্দেহে তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বল! যেতে 
পারে, ধিনি হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শকে বাস্তবে ব্ূপায়িত করেছেন, এবং 
ধার আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে এদেশে সত্যকাঁর হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের একটা। 
প্রভাবশালী গোঠী উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গ'ড়ে উঠেছে। 


রামমোহনের আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন ছিল না তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়- 
তৃতীয় দশকে আযাংলিসিস্ট ও ওরিয়েপ্টালিস্ট, এই দুই গোঠীর বুদ্ধিজীবীদের 
বাদাস্বাদেই প্রমাণিত হয়েছিল। -৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের 
শিক্ষাসংক্রাস্ত বিখ্যাত “মিনিটে; এই বাদাহ্ুবার্দের অবসান হয়ে যায়। মেকলে 
স্পষ্ট ভাষায় বলেন ১ “70176 11661050016 0৫ 08120 15 1007 07012 ৬৪10- 
8016 80 0786 06 (01855108] 90760109165.--এবং এদেশের ক্যাসিক্যাল 
শান্মবিদ্ভার প্রতি কটাক্ষ ক'রে তিনি বলেন £ 
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০৫ 00০ 165610065 ০৫0১০ 908067 00 আ৪505. 0061 5০০00 2 
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60001711821 855১ 07 71786 6665 06 0106 ৬6৫95 0065 212 60 
160626 60 2201866 06 01002 0£ 101115628০৪? 


১৩৪ বাংলার বিদ্বতৎনমাজ 


মেকলে ও বেটিঙ্কের প্রস্তাবে ১৮৩৫ সাল থেকে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী 
নীতি হিসেবে গৃহীত হয়, এবং তার ফলে বাংলার সমাজে আ্যাংলিসিস্ট 
বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে । কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি যে খুব ভ্রত হারে 
হয় নিত হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যার হারবৃদ্ধি থেকে বোঝ। যায় । ইংরেক্গী 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান তখন হিন্ুলেজ, অতএব তার ছাব্রসংখ্যা থেকে 
এধিশের আযাংলিসিস্ট বুদ্ধিজ্ঞীবীদের বিকাশের ধার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা 
ধারণা করা যায়। হিন্দুষ্কলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮২৪-২৫ সাল 
পর্বস্ত প্রায় আট বছর ছাত্রসংখ্য। গড়ে একশোর বেশি হয় নি। ১৮২৭-২৮ 
সাল থেকে ১৮৫* সাল পর্যস্ত ছাত্রসংখ্যা ৩৫০ থেকে ৫৫০ পর্যস্ত হয়েছিল, 
অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৪৫০ বলা যায়। এই ৪৫০ ছাত্রসংখ্যা থেকে বোঝা ঘায়, 
- বাংল। দেশে সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ও ধনিক পরিবারের সংখ্যা, উনি শ শতকের 
যাঝামাঝি, কলকাতা শহরে খুব বেশি হয় নি। এই সঙ্কীর্ণ ধনিক ও 
মধ্যবিত্ত পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই তখন আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল বললে তুল হয় না। ১৮৫৪ সালের 
ড/০০৭'৪ 1065১90011-এ যে শিক্ষানীতি ঘোষণ। কর] হয়, তাতে এই কগ। 
আরও স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেওয়। হয় : 


»*য 00901৮19101) ০0৫ 0001৮215165 10251225 9170 ৫15- 
(17000105 11700 0111001 01:21001)25) (102 2০101092501 1)151)15 
€011০8060 10001) 111 106 01120060 00 010০ 50010195, 17) 00005 
106069591% €09 5150355 10 [1062 ড৪110105 ৪001৮০ [01062551005 
06 1166. ৬৮০ 501] 01121509165 178৬০ 00106 8৩ 0010101॥ 25? 
০৬০17002100 020 00 0 [01202 01705 10612965 ০01 210901012 
70181015 ৪00 710806109115% 05010 0100 101£1061 0195595 ০0৫ 
[1১019 


বিশ্ববিদ্যালয়ের "0০5:6০” ও 0150:50000-এব উদ্দেশ্য হলে _'58:00655 
1 0156 ড2110115 20616. 79165551013 0 1161 এই কথা জানিয়ে 
চার্লস উভের [)590০-এ পরিষ্কার ঘোষণ। কর হলো যে এই উচ্চশিক্ষার 
হুযোগ ও উপকারিতা কেবল ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই পাবেন অর্থাৎ 
ব্রিটিশ-সরকারের উদ্দেশ্ঠ হলো, এদেশে এমন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী গঞ্ড়ে 
তোলা ধার! প্রধানত” তাদেরই আদর্শ ও নীতির সমর্থক হবেন । ব্রিটিশ 


ষাঙালী বুদ্ধিজীবীর কমবিকাশ ১৩৫ 


শিক্ষানীতির ফলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে তৃতীয় পাদ্দের মধো 
বাংল দেশে একট। ৭00261 01559 [10611600091 411560০1805 গ+ড়ে 
উঠেছিল এবং সেট? হিন্দুপ্রধান। এই অভিজাত এলিটশ্রেণীর বংশধরেরাই 
স্কলার ও টিচার হম্সেছেন, দিভিল সারভেণ্ট, সেক্রেটারি, ভেপুটি সেক্রেটারি, 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, ক্ষুল ইন্স্পেক্টর, গ্রস্থকার ও সাংবাদিক হয়েছেন, এবং 
তারাই ক্রমবর্ধমান বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর 'লীভার? ও “গাইভ, হয়েছেন ।, 


তা হলে এ যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারাটি, গোগী- 
বিন্তস্তরূপে, মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ কর! যেতে পারে £ 

প্রধান ছুটি বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী ছলে : পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচাবাদী, যাদের 
সাধারণভাবে আযাংলিসিস্ট ও ওরিয়েণ্টালিস্ট বলা হতো | ওরিয়েপ্টালিস্টদে রই 
আমর! ট্রেডিশনালিস্ট বলতে পারি। হিউম্যানিজম কথার পূর্বোক্ত এতিহাসিক 
শর্থে, এই ছুই গোঠীতেই আধুনিক হিউগ্তানিস্ট বুদ্ধিজীবীর বিকাশ হয়েছিল। 
বাস্তববুদ্ধি ও মানবপ্রধান চিস্তার দিক থেকে পাশ্চাত্যবাদীদের যেমন 
“ছিউম্যানিস্ট* বুদ্ধিজীবী বল! যায়--তেমনই এইদিক থেকে বিচার ক'রে 
এদেশের অনেক ক্ল্যানিকাল পণ্তিতকেও “হিউম্যানিস্ট” বুদ্ধিজীবী বলা যেতে 
পারে। তারাটাদ চক্রবর্তী, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, 
দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যাক্স, রাধানাথ শিকদার, প্যারী- 
চাদ মিত্র-এর1 ছিলেন পাশ্চাত্যবাদী হিউম্যানিন্ট বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর 
অগ্রগণ্য । খদ্ের হিউম্যানিজমের মধ্যে পাশ্চাত্য আদশের মিশ্রণ একটু 
বেশি ছিল। রামমোহন রায় ও তার 'আত্মীমন সভা”-গোঠী থেকে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও তার ব্রাহ্মসমাজ, তত্ববোধিনী সভার সদস্যগোর্ঠী পর্যস্ত আরও একটি 
ছিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর বিকাশের ধার। লক্ষ্য কর! যায়, ধাদের মধ্যে পাশ্চাত্য 
হিউম্যানিজম ও আমাদের দেশীয় ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজমের আচ্ুপাত্তিক 
সংমিশ্রণ হয়েছিল, এবং সেইজন্য তীর মডারেট (17109061806 ) উদ্দাব্রপঙ্জী 
বুদ্ধিজীবী বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এদেশের সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের 
মধ্যেও একটি উদারপস্থী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছিল একই পথে। তার। 
তাদের জীবনে ক্ল্যাসিকালবিষ্ভা ও পাশ্চাত্যবিষ্তার আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে 
অনেকট] সক্ষম হয়েছিলেন । এই ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিস্ট বুদ্ধি্ীবীগোষঠীর 
মধ্যমণিম্বরূপ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্াসাগর। আরও ধার! ছিলেন তাদের 


১৩৬ বাংলার বিদ্বাৎসমাজ 


মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিভ্যাবাগীশ, গৌরমোছন বিষ্ভালঙ্কার, 
তারানাথ তর্কবাঁচন্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 
দবারকানাথ বিদ্যাতৃষণ, শ্রীশচন্দ্র বিষ্যারত্ব, গিরিশচন্দ্র বিভারতু, রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, 
শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের দিক 
থেকে তো নিশ্চয়, প্রথর বাস্তববুদ্ধির দিক থেকেও, এদেশীয় এই সংস্কৃতজ্ঞ 
পপ্ডিতগোষ্ঠী নবযুগের আদর্শ হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এ ছাড়া আর 
একদল বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী বরাবরই ছিলেন যার] অন্ধ এতিহাপস্থী। এ'র! 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্বদ্ধেও বলতেন যে সবই শাস্ত্রে আছে, এবং শাস্ত্রে বা নেই 
তা বুদ্ধি ও বিষ্যার বিচারবহিতূতি। 

মোটামুটি এই চারটি গোষ্ঠীতে বাংলার আধুনিক বিছ্বৎসমাজ বিভক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। পাশ্চাত্্যবাদী বা ইংরেজীশিক্ষিত ছিউম্যানিস্টদের মধ্যে দুটি 
গোঠী ছিল--একটিকে £২৪৭1091 এবং আরএকটিকে 10০৭:৪০"গোঠী বলা 
যায়। ভিরোজীয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল ও তাদের অন্ুগামীর1 [২2৭1০91-গোঠী 
ছিলেন, এবং ব্রাঙ্মলমাজ ও তত্ববোধিনীর দল 1২0০৭61৪66-গোঠী ছিলেন। 
এদেশীয় ক্লযাসিকালবিগ্যার পঞ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে ধারা ছিউম্যানিস্ট ছিলেন তারা 
সকলেই প্রায় মতামত ও আদর্শের দিক থেকে 1০০:৪৮০ ছিলেন। তাই 
দেখা যায়, সমাজসংস্কার শিক্ষাসংস্কার গ্রভৃতি আদর্শগত লংগ্রামের ব্যাপারে 
এই তিন গোঠীর বুদ্ধিজীবী প্রায় সব সময়ই পাশাপাশি দীড়িয়ে সংগ্রাম 
করেছেন। তাদের মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক আদর্শগত এক্য ছিল, 
অন্তর্দিকে তেমনি অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল ছিল। বিত ও বিষ্ধা 
ছুটিকেই সকলে নবধষুগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্ধাদ্ালাভের অপরিহার্ষ 
মানদগুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহুনপন্থী, ইয়ং-বেঙ্গল ও ব্রাঙ্গ- 
সমাজের মধ্যে অনেকে বুদ্ধিজীবীলমাজে যতখানি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, বণিক- 
সমাজেও তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম প্রতিষ্ঠা পান নি। তারাচা?, 
রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, দেবেজ্জনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে 
বেশ প্রতিপতিশালী স্বাধীন ব্যবসায়ী ও জমিদার ছিলেন। র্লযাসিক্যাল 
হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তারানাপ তর্কবাচম্পতির মতে] ছু-একজন 
অবাধ বাণিজ্যের উৎসাহে বণিকশ্রেণীর অনেককেই হার মানিয়ে দিয়েছিলেন । 
বাঁকি ধারা পণ্যের বাণিজ্য করেন নি, তার। কতকটা বপিকের মনোভাব নিয়ে 
নিজেদের অজিত বিষ্ভাকে প্রাণিজ্যর পণ্যে পরিণত করতে কুন্ঠিত হন নি। 


বাভালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ | ১৩৬ 


তাদের মধ্যে অন্ততম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 
স্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিষ্যারত্ব প্রমুখ কয়েকজন পর্ডিত। বাংল 
দেশে মুদ্রক ও পুত্তক-প্রকাশকের ব্যবসায়ে, এবং পত্রপত্রিকা পরিচালনায় 
এ রা প্রথম যুগের উদ্যোগী দের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। এ ছাড়া সরকারী 
চাকরি ও অধ্যাপনা ক'রে অনেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন, এবং 
সেই অর্থের জোরে সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এইভাবে 
নবযুগের বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীর] বিদ্যা ও বাণিজ্যের দৌলতে 
নিজেদের আধিক অবস্থা! উন্নত ক'রে, সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত, 


হয়েছিলেন । 


* হিউম্যানিজষের অস্তনিছিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব এই 
শ্রেণীর বৃদ্ধিস্তীবীদের কাছে বড় ছিল বটে, কিন্তু মার্টিনের ভাষায় বল! যায় : 
41২10716810 00016 16 08006 60 0621) 18611606091] 54৮77", 
51615165171 10310190555 2100 91011165) 8100 21] 10078 ০0 051080010 
50011106 05 076 17001510091.” বিত ও বিদ্যাই যে সমস্ত সামাজিক 
শক্তি ও প্রভাবগ্রতিপত্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল-_বিত্বহীনের 
বিদ্যা নক্প, বিত্তবানের বিদ্যা-_-ত1 পরিষ্কার বোঝা ফায়। বিত্ত ও বিষ্ভার 
মিলন সমন্ধে সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন: *ণৃত 9০8706 106 
৪00 10075 €€15218]]গ 2001690. 6৪৫ 0115 07০1 015101 
5710010০006. 001) 50010 2110) 559০0181117 0০9110105) 01 
00950 50101606 6%010168600 ০0: 21] ৮8855 ০৫ 081176 7০0৮/21,% 
বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, 
কোনো ইতিচাসেই এই নিয়মের তেমন ব্যতিক্রম হয় নি। উনিশ 
শতকের গোঁড়া থেকে শেষ পর্যস্ত বাংল! দেশের সমস্ত বড় বড় বিছবৎ- 
সভাগুলির পরিচালক মণ্ডলীর সামাজিক শ্রেণীবিশ্লেষণ করলে দেখা ধায়, যারা 
'বিবান ও বিস্তবান ছুই-, তীরাই তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক । রামমোহলের 
আত্মীয়-সভা থেকে ' আরম্ভ করে গোঁড়ীয় সমাজ, আ্যাকাঁডেমিক 
'আযসোসিয়েশন, ব্রাহ্ষসমাজ) তত্ববোধিমী সভা, বেখুন সোসায়িটি, হহদ্‌ 
সমিতি, সর্বতত্বদীপিক। সভা, জাধারণ জানোপাজিকা সভা, বিচ্যোসাহিমী 
সভা, কেশব দেনের 0০০৫৬11] চঢ1966001 ও সঙ্গত সভা গ্রভৃতি সমস্ত 


১৩৮ বাংপাব বিদ্বৎসমাজ 


বিছ্ৎসভায় এই উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এই 
বিদ্বৎংসভাগুলিই ছিল নবযুগের আদর্শ প্রচারের প্রধান প্রতিষ্ঠান ও মাধাম 
এবং এই গুলির ভিতর দিয়েই বুদ্ধিজীবীর! সমাঙ্গের সর্বশ্রেণীঃ মধ্যে তাদের 
নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। 


«উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ দিকে বুদ্ধিজীবীদের এই উচ্চমধ্যবিত্ত 
সামাজিক ভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হয়েছে বটে, কিন্তু সামাজিক ইন স্টটিউশনের 
নেতৃত্ব প্রধানত বিত্তবান বুদ্ধিজীবীগোষীর হাতেই থেকেছে। সেইজন্ত 
দেখ যায় বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা কোনসময়ই একটা! 
নিিই সীমানার বাইরে তরঙাস্বিত হয়ে যায় নি। রামমোহনের আন্দোলন, 
ইয়ংবেজল দলের আন্দোলন, দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ববোধিনী সভার আন্দোলন, 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলন, কেশব সেনের আন্দোলন এবং শিবনাথ শান্ত্ী- 
আনন্দমোহন বন্থ-বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সংস্কার-মান্দোলন, প্রধানত 
শিক্ষিত মধ্যবিতসম্াজের একটা স্তরের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ বৃত্বাকারে প্রসারলাভ 
করেছে। শিক্ষানংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ-মধ্যবিত্ত হলভ 
মনোভাব যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা আরও বিন্ময়কর মনে হয়। 
বিষ্াদাগরের মতে! হৃদয়বান নিভাঁক সমাজসংস্কারকণ্ড মেকলের 1110:8010]) 
09০011০5-র অসহায় ৮1০0 হয়ে, নিজের মধ্যবিত্ত হলভ মানমিক সীমাবদ্ধতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জনশিক্ষা ও শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার নীতি গ্রকাশ্ঠে 
সমালোচনা করতেও তিনি কুন্িত হন নি। কেশবচন্দ্র সেনের মতো! তেজন্বী 

স্কারক কতরকমের পরম্পরাবরোধী আদর্শের আবর্তে পড়ে শেষ পর্যন্ত- 
দিকৃভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাও আমরা জানি। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের 
সমস্যার প্রবল আন্দোলন বিগ্ভাসাগরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে 
হওয়া সত্বেও, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত 
বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ কিভাবে তার প্রেতাত্মা খুড়ে তুলে, তীব্র 
বাদান্থবাদের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশল হিন্দুভাবপ্রধান মনোভাব ব্যক্ত 
করেছিলেন, তা ভাবলেও মাথ! হেট হয়ে আমে আর আদর্শের দিক থেকে 
ধার] হিন্দু অবতারবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের শোতে গ1 ভাসিকসে- 
গিয়েছিলেন, তাদের সংখ্যাও অল্প নয়। রাষ্নৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও 

॥ই এচ ই মনোভাব জ্রীতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা] পর্স্ত আগাগোড়া ব্যক্ত 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১৩৯ 


হয়েছে। এইভাবে দেখা যায়, নবযুগের বাংলার বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত চরিত্র 
ও আদর্শের প্রভাব, বাংলার সমাজসংস্কার, শিক্ষাস-স্কার ও রাষ্ট্রনৈতিক 
আন্দোলনের ধারাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই 
নিয়ন্ত্রণ অবশ্য এতিহাসিক নিয়মাস্থগত, ঘ্দিও তার সংকীর্ণতা শ্ববিরোধ ও 
সীমাবদ্ধত। আদৌ উপেক্ষণীয় নয় । 


১৩৬৬ নন 


বিদ্ত! বিদ্বান বিদ্যালয় বিষ্যার্থীবিদ্রেহ 


বাংলার লোককবি রূপচান্দ পক্ষী তার 'উন্বিংশ শতাব্দীর বিবাহবর্ণন, কাবো 
বিদ্যা! বিদ্বান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু বিবাহের বর্ণনায় বি্চার 
বিবরণ কেন? বিশ্ববিষ্ঠালয় ও স্কুলের কথা কেন? এনট্রান্স, এল.এ, বি.এ, 
এম.এ পাসের কথাই বা] কেন? “ছেলে হলে গুণবস্ত, এক রাত্রে হতেম 
ভাগ্যবস্ত”, কিন্তু ভাগ্য মন্দ তাই “পোড়াকপালী” ( অর্থাৎ সহধমিণী ) 'ভ্যাড়াকাস্ত 
ধল্পে গর্ভেতে”। কেন এই আক্ষেপ! কারণ কবি রূপঠাদ একশো বছর 
আগেই সমাজে বিদ্যার সঙ্গে টাকার অঙ্গাঙ্গিতার সম্পর্ক দেখেছিলেন । ব্রিটিশ 
আমলের বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে নতুন জ্ঞানবিদ্যার পাঠ তখন সবেমাত্র শুরু 
হয়েছে বল! চলে | তার মধ্যেই তিনি পাস-কর। বিদ্বানদের বাজারদর দেখে 
শংকিত হয়েছিলেন | বিষ্ভার বাজারদর আছে, ঘেমন চাকরির বাজারে, 
তেমনি বিবাহের বাজারে । “একপেশে ( এনট্রান্স ), “দোপেশে €( এল. এ ), 
“তেপেশে" (বি.এ ), চারপেশে? €(এম.এ)--ধার যে রকম বিদ্যা এবং যে ষে 
রকম বিদ্বান, সেই অনুপাতে তার বাজারদর । তখন “চারপেশে'র বাজারদর 
ছিল তেজী, ঘেমন আজকাল আই. এ. এস ও এপ্রিনিয়ারদের | তাই বপটাদ 
বলেছেন, বিবাহুবাজারে “চারপেশে কর্তীপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ' [বূপটাদ 
পক্ষী : সঙ্গীত রসকল্লোল ]। 

কেবল জ্ঞানের কথা নয়, বূপচার্দ বিজ্ঞানের কথাও কিছু বলেছেন, সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের কথা । যেমন সমাঞ্জবিজ্ঞানী মাতিন বলেছেন £ 1256 2100 
60081 1801012 ৬21০ 015012020] £100) 0০11 1)2£210)01)5 705 006 
106৬ 2501009201০ 0০৮৮০] 0: 10001865210 0০ 117017506 106069012:5 
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ধনতান্ত্রেক যুগের আঁবিতাবে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো নতুন বিদ্বানশ্রেণী 


বিছ্ধা বিদ্বান বিগ্ালর বিগ্ার্মীবিদ্রোহ ১৪১ 


(স্বাধীন 1) টাকার অর্থনৈতিক আধিপত্যে লাভবান হয়েছিলেন সবচেয়ে 
বেশি। টাকা ও বিদ্যার এই অঙ্গাঙ্গিভাবের কথ! আরও অনেক সযাজবিজ্ঞানী 
বলেছেন (যেমন দিমেল, ভেবলেন, হ্বেবার, ম্যানহাইম )। আমাদের 
সামস্ততাস্ত্রিক উপনিবেশে ব্রিটিশ রাঙ্বত্বকালে কম্প্রাডোর বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে 
নব্যবিদ্বানশ্রেণীও অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশ প্রতিঠানলাভ করেছিলেন, এমনকি 
অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ইংরেজতোষণের জোরে অর্থলাভের দিক থেকে মুচ্ছুদ্দি 
বেনিয়ানদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন । আমাদের বাংল! দেশে বিশেষ ক'রে, 
বিদ্বানদের দু;টি বাজার রীতিমতো জমজমাট হয়ে উঠেছিঙ্স ব্রিটিশ আমলে, 
একটি চাকরির বাজার, আর একটি বিবাছের বাজার । ইংরেজর। যখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরীক্ষাপাস' ও “ডিগ্রী” বিদ্যার মাপকাঠি ব'লে ঘ্বোষণা 
করলেন এবং তার দ্বার চাকরির বাজারদরও নির্ধারিত হতে থাকল, তখন 
আমাদের পণপ্রথাবন্ধ ফিউডাঁল সমাজে বিষের বাজারেও বিদ্বানপাত্রের দর চড়ে 
গেল। তার উপর বিদ্বান দি সরকারী চাকুরে হন তাহলে তার দর আরও 
বেশি। ব্রিটিশ আমলের পর ভারতীয়দের রাজত্বে বিদ্বানদের চাকরির 
বাজার হালে মন্দা হলেও, বিবাছের বাজার ষে বিশেষ মন্দা হয় নি তা আজকের 
দিনেও খবরের কাগজে 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞাপনের বাইশহাত বহর দেখলে বোঝা 
ধায়। আজকাল অনেক সময় বিদ্বানদের অবনত বিবাহের বাজারের ভিতর 
দিয়েও চাকরির বাজারে পৌছতে হয়। বেকার শিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে যদি 
নিরাকার ব্রন্মের মতো মহা শক্তিমান শ্বশুরলাভ ঘটে, তাহলে চাকরির ক্ষেত্রে 
তার পক্ষে উচ্চপদাভিষিক্ত হওয়ার আর কোনো সমস্যা থাকে না। 

কিন্তু কবি খগপতি 'বল্লালি বাধ কুল, প্রায় হল নিষৃল, বিশ্ববিদ্ালয় স্কুল 
স্থরু যে হতে? ব'লে ষে %66155856 000611165-র ইঙ্গিত করেছেন, ভার 
সামান্ত লক্ষণ বাঙালি সমাজে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে দেখা! গেলেও, 
সেট। সামাজিক বাস্তব সত্যে কাচ পরিণত হয় নি, আজ পর্যস্ত না। খুব 
সংগত এঁতিহাপসিক কারণেই হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আমাদের 
দেশের ফিউডাল সমাজের মূল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক গঠনের পরিবর্তন হয় 
নি, ধনতাস্ত্রিক'ষুগের নতুন “5০০০1০00৮76 ০£12013৪5-র ভিতির উপর 
কেবল তা৷ পুনর্গঠিত ও পুনবিস্তস্ত হয়েছে | অতএব ফিউভাল লমাজের মূল্যবোধ 
ভালমন্দবোধ নীতিবোধ বিচারবোধ জাতিবর্ণভেদ ধর্মবৈধম্য প্রভৃতি সমন্ত 
সামাঙ্গিক সাংস্থানিক শক্তির উত্দ আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়েছে, তর্বল 


১৪২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ব৷ নিক্রিয় হয় নি। আন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই, পূর্বোক্ত “পাত্রপান্রী'র 
বিজ্ঞাপনই বড় প্রমাণ। যত বড় ভিগ্রীধারী বিদ্বান পাত্র ব। পাঞজী হন না 
কেন, আজকের দিনেও বিজ্ঞাপনে জাতিবর্ণের উল্লেখ থাকে প্রথমে, তারপর 
বিদ্যা চাকরি ও পণের প্রলোভন ।। উনিশ শতকের রূপার কালের কথা 
নয়, বিশ শতকের একাত্তরের কথা | কাজেই টাকা ও বিদ্যা পাশ্চাত্য সমাজে 
সামস্ততন্ব থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকালে ষে ব্যাপক ভাঙাগড়ার তৃমিক গ্রহণ 
করেছিল, আমাদের ভারতীয় সমাজে তা করতে পারে নি। তার প্রথম কারণ 
পাশ্চাত্য সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সামস্ততন্ত্রের পার্থক্য আছে, 
এবং দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক পরাধীনতার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক 
সমাজের স্ব গ্রগতির স্বাভাবিক ্বচ্ছন্দ ধার] ব্যাহত হয়েছে । তার জন্য "টাকা 
ও বিদ্যা” ব্রিটিশ রাজত্বকালে ধনতাস্ত্রিক ঘুগের অভ্যুর্দয়কালের ভাঙাগড়ার শক্তি 
নিয়ে 'মাবিভূতি হলেও, আমাদের সমাজে কোনো মৌল রূপাস্তর ঘটাতে 
পারে নি, পুরাতন ফিউডাল গড়নের মধ্যে নতুন বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে 
মাত্র । অর্থাৎ টাক! ও বিদ্যা দুই-ই একধরনের নতুন শ্রেণীবৈষম্য (০1859- 
01619810175 ) রচনা করেছে পুরাতন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের বৈষমোর (০৪$০০- 
00)00001)105-1712181005) মধ্যে । বিত্তবান ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক 
সদ্‌গোপ মাহিত্ব এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমবর্ণের মধ্যে শুধু জাতিবর্ণগত 
বৈষম্য নয়, এক নতুন ধরনের বিত্তগত ও বিষ্ভাগত শ্রেণীবৈষম্যও রচিত 
হয়েছে । তেমনি হয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। বিত্ের মতো বিদ্যাও 
শ্রেণীগত বৈষম্যের মানদণ্ড হয়েছে, পুক্লাতন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। 
তার ফলে আমাদের সমাক্ত আরও বেশি খণ্ডিত বিভক্ত ও বৈষম্য ভারাক্রান্ত 
হয়েছে, যেহেতু বিখানদের দে বিত্তবানদের অঙ্গাঙ্গিতা ক্রমেই দৃঢ়বনদ্ধ হয়েছে 
€ হচ্ছে। 


মোটকথ! টাক মহত্তর সত্য, জন[বিদ্যা টাকার উপাসক। প্রসঙ্গত 
আমেরিকান লেখক এভগার আো-র সঙে নব্যচীনের ছাত্রীর্দের কথোপকখনের 
কথা মনে পড়ছে ২২ 
ছাত্রীর। £ আপনাদের দেশে গরীব চাষীরা কি কলেজে পড়ে? 
ন্বে।£ না, গরীব চঞ্জীর। পড়ার তেমন সুযোগ পায় না, কারণ কলেজে 
পড়তে টাকা লাগে তো! রর 


বিছা! বিদ্বান বিগ্ভালযর় বিছ্ার্গীবিড্রোহ ১৪৩ 


ছাত্রীর] £ এখানেই তফাৎ । আমাদের দেশে শিক্ষার জন্তু টাকা লাগে না, 
এবং শ্রমিক ও চাষীর! সর্বপ্রথম শিক্ষার ভরধোগ পায়। আমেরিকায় 
কলেজের শিক্ষা হলে! ধনিকর্দের ছেলেদের জন্য, এবং তার লক্ষ্য হলে 
টাকা রোজগার কর]। 
স্পোঃ ঠিক এভাবে না বলে, বরং বলতে পারো ষে আমেরিকায় কলেজ 
চালানে! হয় ছাত্রদের টাকা রোজগারের কৌশল শেখাবার জন্য --৭৮5 
71)016 2:601119712 00 585 01065 212 101) 100 5201 51229875 
110৮ 60 1718156 17007865.,। 
সোজা কথাবার্তা, সহজবোধ্য, কোনো টীকার প্রয়োজন নেই । তাই দেখা 
যায় আজকাল ধনতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার ধন্নবিজ্ঞানই অন্ততম গবেষণার বিষয়। 
শিক্ষার সাইকোলজির কথা অনেকদিন ধরেই আমরা জানি । বিদ্বানর] অনেক 
বড় বড় বই শিক্ষার মনন্তত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন, মানুষের বৃদ্ধি (1. 0.) মাপা 
থেকে আরম ক'রে অবাধ্য উদ্ধল বিচ্ছুদ্রোহী ছাত্রদের মনোরাজ্যে সার্চলাইট 
ফেলে তারা অনেককিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। অবশ্য তাতে মাহুষের 
বুদ্ধি বাড়েও নি কমেও নি, শ্রধু বোঝা গেছে যে আই. কিউ টেস্ট হলে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখার একটা কৌশল বিশেষ। ভাছাঁড়। মনো- 
বিজ্ঞানীদের মহালমুদ্র বৎ গভীর জ্ঞানদান সত্বেও দেখা যায় যে পৃথিবীর কোনো 
দেঁশে (ধনতাস্্রিক ) অৰাধ্য অশাস্ত বিদ্রোহী ছাত্ররা াস্তশিষ্ট গোপাল হয়ে যায় 
নি, বরং তাদের বিদ্রোহ ক্রমেই ব্যাপক ভয়াল মুতি ধারণ করেছে এবং ভোগের 
স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি। পরে সেকথা বলছি । কাজেই কেবল 
সাইকোলজিতে আর কুলোচ্ছে না। এখন শিক্ষার সোসিওলজি, শিক্ষার 
টেকনোলজি প্রভৃতি অনেক নতুন বিদ্যার আমদানি হয়েছে। তার মধ্যে 
প্রধান হলো শিক্ষার অর্থনীতি (00017017105 06 ঘ:00০৪0910), এবং কেন 
প্রধান তার যুক্তি এই £ ৩ 
[15 59565 0৫ 5019090111)8 2170 0106 101725 1203105 15911161008 
000 11855501821 17 50100011776 212 ০0100270015 165০6151178 
10016 200 00016 86210000 ৮5 2০011010505, 1806 0001 0608296 
01 0061 19059511516 10011108010195 101 20010100101 £:05%/012) 006 
8150 106087256 01769 1202 1)610 110151000919 60 ৫2061101176 1.0 


10101) 0725 5130010 11)5656 11) 0116 02561001061 01 01361 
০৬৮5 1)010091) 08131091. 
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আধুনিক ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিকাল সমাক্স, ধার মডেল আমেরিকা তার 
অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে শিক্ষার মনম্তত্ব সমাজতত্ব টেকনো- 
লজি এবং সবার উপরে শিক্ষার অর্থনীতি । তার কারণ বর্তমানের বিশাল 
ধনতাস্ত্রিক সমাজের জটিল টেকনোস্ট্রাকচার চলমান রাখার জন্ বিদ্যালয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে এত বিচিত্র রকমের বিদ্বান উৎপাদনের প্রয়োজন হয়েছে আজ, 
এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক কারণে এতরকম বিষয়ে গবেষণার 
তাগিঙ্ন বেড়েছে যে শিক্ষার দশন € 01১11950115 ) ও আদর্শনীতির (10০০- 
10985) চেয়ে শিক্ষার লাভলোকপানগত অর্থনীতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে 
উঠেছে । 1900০৩5: রিসার্চের ইনন্িট্যুট ধনতান্ত্রিক ও তার আশ্রিত 
দেশগুলিতে (যেমন ভারতবর্ষে) গড়ে উঠেছে ।৪ প্রধানত আমেরিকার 
শিক্ষাটেকনোলজির বিশেষজ্ঞন্না এই সমস্ত সংস্থার ফিলজফার ও গাইড। 
এর] সমাজের সমন্ত মানুষকে "মূলধন মনে করেন, একেবারে পুঁজিবাদী 
অর্থনীতির ০21১109]' অর্থে এবং বলেনও ৭00082 02101091 1৫ এই 10010001) 
০৪0109]-এর 40550009180 10021951010) 001572170090101 01021051015? 
এবং 5০০12] 0910810» ইত্যার্দি বিষয় নিয়ে তারা অনুসন্ধান অন্গশীলন 
করেন এবং পেই অন্ুসন্ধানের ফলাফলের উপর রাষ্রনায়কদের শিক্ষানীত 
(5018০8610979] 001105 ) এবং শিক্ষাপগ্রকল্প (০০008610121 01917151786 ) 
অনেকট। নির্ভর করে। অর্থনীতির স্ুত্রের মতে শিক্ষানীতির কয়েকটি 
ৃত্রও গবেষকর। রচনা করেছেন। যেমন একটি শুত্র হলো, কোনো দেশে 
শিক্ষার সামাজিক চাহিদা ষদ্দি অর্থনৈতিক গতির 1299100%6:-এর 
প্রয়োজনের চেয়ে বেড়ে যায়, তাছলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি 
পায়। বিষয়টাকে সাধারণ অর্থনীতির ভিমাণ্ড সাপ্লাইযের স্তর অঙ্ষায়ী বলা 
যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নপরিকল্পনায় শিক্ষিত বা বিদ্বান কমীদের 
যে চাহিদ। থাকে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখান। 
থেকে বিঘ্বানর্দের উৎপাদন হতে থাকে, তাহলে কর্মের বাজারে বিদ্বানদের 
দর কমে যায়, এমনকি অত্যধিক সাপ্পাই হলে বিদ্বানর1 বেকার অবস্থায় 
অবিক্রীত পণ্যের মতো গুদামজাত হয়েও থাকতে পারেন। ভারতের ক্ষেত্রে 
এই সমশ্য। বর্তমানে গুকুতর আকারে দেখ। দিয়েছে । সে বিষয়ে আমর। পরে 
আলোচন। করব। ”, 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে বিদ্যার অর্থনীতিটাই প্রধান, ইডি গুলজি ( বিশুদ্ধ জ্ঞান 
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অর্থে) নয়। বিষ্তাব্যবস্থার সঙ্গে গ্রচলিত সমাজরাষ্্ব্যবস্থার সম্পর্ক ইতিহাসে 
চিরদিনই ছিল,,বর্তমানে শুধু তার জটিলত। বেড়েছে। সেই জটিলতার তিতর 
দিয়ে রাষ্ট্রবস্্ ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্যাবিদ্বানবিগ্যালয়ের সম্পর্ক অনেক সময় 
পরিফার দেখা ঘায় না, তাই তাদের 'ম্বাধীন” অস্তিত্ব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে রজ্জ,তে 
সর্পজ্ঞানের মতে। অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক 
চিন্তাভাবনার উদ্ভট মিশ্রসমাজে বিদঘধানমহলে এই বিভ্রমের ব্যাপক প্রভাব দেখ৷ 
ঘায়। তাদের মধ্যে অনেকে আজও মুনিখষি ও মনীষীদ্দের বচন আবৃত্তি ক'রে 
বিগ্ভাকে তপোবনের পরিবেশে স্থাপন করতে চান। বিগ্যাবিষ্ঠালয় সম্বন্ধে তাদের 
এই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদ্দের আমলের ধ্যানধারণা বিশেষ যে বদলায় নি তা 
আচার্য উপাচার্য অধ্যাপকদের নিয়মিত ভাষণ থেকে এবং মহাজ্ঞানীদের এক- 
ঘেয়ে জ্ঞানদানের ঘ্যান্ঘ্যানানি থেকে বোঝ) যায় | তবু বিদ্বানদের মধ্যে মু্টিমেয় 
স্থবুদ্ধিমান ধারা আছেন তার] বিলক্ষণ জানেন যে বর্তমানের বিদ্যাসংকট বিঘ্বান- 
সংকট বিছ্যালয়সংকট কোনে। বিচ্ছিন্ন বিষফোড়। নয়, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের শিরায় 
শিরায় বিষাক্ত রক্তপ্রবাহের বাহৃপ্রকাশ। কিন্তু বুঝেও না-বোঝার ভান করে 
তারা ধোয়াটে কথার অস্তরালে আত্মগোপন ক'রে থাকেন, হয়ত তাদের 
বি্যাভিমান সামাজিক সত্যের শ্বীকৃতি ও বলিষ্ঠ প্রকাশের পথে অস্তরায় হয়ে 
দাড়ায় । বিদ্য(ভিমান ছাড়াও টাকার স্বার্থ, অর্থাৎ চাকরির স্থার্থও বড় বাধ। 
হতে পারে । তাই ৰলে তার্দের খাতিরে একথা শ্বীকার করতে বাধে যে 
বর্তমানে বিদ্যা! বিশুদ্ধ, জ্ঞান নিরপেক্ষ, বিধান সর্বজনপূজা এবং বিদ্যালয় খিশ্ব- 
বিদ্যালয় পবিত্র দেবমন্দির | 

€)9:০ 69 10)0জ 1” দার্শনিক কাণ্টের উক্তি এবং 150৬” থেকে 1000ত- 
1298০ । জানবার জন্ত অর্থাৎ জ্ঞানের জন্ত ছুঃসাহসী হও । সর্বনাশ ! যেখানে 
নোটবই পড়লে, সাজেসন্স মুখস্থ করলে, কোচিংক্লাসে ঠিকেদার মাস্টারের টাক 
দিলে, শিক্ষক অধ্যাপকের মোসাহেবি করলে পরীক্ষায় পাস ক'রে ঘা জানবার 
সবই জানা যায়, সমস্ত জ্ঞান ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেল। যায়, তখন জ্ঞানের 
জন্ত ছুঃসাহসী হওয়াটা! আবার কি! আসলে বুযরোক্রামির পেষণে ৫21 6০ 
70০জএর যুগ শ্ষেহয়ে গেছে। বুরোক্রাপির প্রতাপ সর্বত্র সমান, শ্মশান থেকে 
কর্পোরেশন, সরকারী অফিস থেকে বিশ্ববিষ্ভালয়, কোথাও ঝমবেশিনেই । জ্ঞান 
বিষ্ভার শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটেছে এই আমলাতান্ত্রিক জগন্দলের চাপে । বিদ্বানদের 


ব্যুর়োক্রানি প্রশাসনিক বুযুরোক্রানির চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক । বিস্তালয়ে 
টপ 


১৪৩৬ বাংলার বিদ্বত্সমাজ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগারে ও শিক্ষাসংস্থায় জরদ্গব বিদ্বান-বুযরোক্রাটদের কুটিল 
চক্রান্তে কত বলিষ্ট চিন্তাশীল মনীষ! ও প্রতিভার যে অপমৃত্যু ঘটেছে ও ঘটছে 
তার হিসেব নেই। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন গবেষণা, নতুন জ্ঞানলাভের অভি- 
যান, বিদ্বানদের আমলাতস্ত্রে নিষিদ্ধ। এই বিদ্বান বুযরোক্রাটর? সমাজের শাসক- 
শ্রেণীর আদর্শ ও চিস্তাভাবনার ধারক বাহক । অতএব তাদের সেই চিন্তা ও 
আদরের গগ্ডির মধ্যে ধার! বিচরণ করতে পারবেন না, তার! যতবড় জ্ঞানীগুণী 
হন ন। কেন, সমাঁজে তারা প্রত্যাখ্যাত ও অবহেলিত হতে বাধ্য । আর তারা 
যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে তাদের পদোন্নতির চেয়ে পদচ্যুতির সভাবনাই 
বোঁশ। 

এর মধ্যে %০6৩ 1066116০6 ? ফেমন আমেরিকার “ক্রি সোসাইটি'_- 
যেখানে ছুত্তর শ্রেণীবৈষম্ায থাক সত্বেও গণতান্ত্রিক ষাছুবলে নাকি শ্রেণীসংঘাত 
বিলীয়মান এবং জনসন নিকৃমনর্দের মতে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগহুখের 
স্বগরাজ্যে সতত বিরাজমান, এবং যে-সাম্য ও ন্বাধীনতা। উপঢৌকন দেবার জন্য 
আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক শাসকদের ভিয়েতনাম পর্ষস্ত সামরিক অভিযান-_- 
ঠিক তেমনি “ফি ইনটিলেকৃট”, অর্থাৎ “ক্রি” যদি বিদ্বান বুদ্ধিমানর1 তাদের 
বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক দিয়ে এই “ফ্রি সোগাইটি'র উপজীব্য যোগান, সেবা! করেন, 
নচেৎ ফ্রি নয়। 


অতএব বিদ্যা বিদ্বান অথবা তার উৎপারদনকেন্দ্র বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কেউ 
খ্বাধীন নয়, স্বতন্ত্র নয়, পবিত্র নয়, সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। যেমন সমাজ তেমনি 
বিদ্ভা। যেরকম সমাজের চেহার], ঠিক সেইরকম বিদ্বানের চেহার]| যেরকম 
সমাঞ্জের গড়ন, সমাজের নীতি, ঠিক সেইরকম বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের গড়ন 
ও নীতি । সমাজের বাঞ্জার ব। মার্কেট আছে, বাজারী অর্থনীতি বা “মার্কেট 
ইকনমি* আছে, বিদ্যার ও বাজার আছে, বিদ্বানদেরও বাজারী অর্থনীতি আছে। 
পণ্যের বাঞ্জারে যেমন বিজ্ঞাপননির্ভর প্রতিযোগিতা আছে, যার বিক্রয়কৌশল 
যত আকর্ষণীয় তার তত বেশি কাটুতি, তেমনি বিগ্যার বাজারেও প্রতিযোগিতা 
আছে কিন্তু ত। যত গুণনির্ভর নয়, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞাপননির্তর, অর্থাৎ 
বি্ভাবেচার ও বিষ্াকেনার কৌশল ব। অপকৌশল যার বত বেশি আয়ত্তে, সেই 
বিছানের ভাগ্য বাজারে তত বেশি উঠ.তি। বিষ্যাবেচার কৌশল সর্বজনবিদিত | 
বিস্তাকেনার কৌশলের বাথ শুনে অস্তত আমাদের দেশের লোক বিম্মিত হবেন 
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না। বিভিন্ন বিশ্ববিভ্ভালয়ের তান্ত কমিটির রিপোর্টে (যেমন বিহারের ), 
শিক্ষাসনন্তার সেমিনারে, টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কেনার পর্যস্ত 
অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, ভিগ্রী অঙ্থপাঁতে টাকা। যেমন ভাগলপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাদস্ত কমিশনের রিপোর্টে বল। হয়েছে £ ৭0155015665 2150 
০0112565 2:119090 00 13109591001 [010156151 ০815 21080 1210002- 
6101) 2100 019০ 07015615165 15011178510) 602 0256 062 2 501৮- 
10121) 01806 [01 02150125 60 1005 8 0252০ 2 1২5 175 01 00019.১। 
যেখানে টাকার লেনদেন কম, অথবা পরোক্ষ, সেখানে বিদ্বানদের মোসাহেবি না 
ক'রে বিদ্যার্থীদের উপায় নেই । তার ফলে গবেষণা ও তার ভিগ্রী পর্যন্ত ক্রমেই 
সারশৃন্ত হয়ে গেছে । একথ। আমাদের ভারতপরকার নযুক্ত শিক্ষা কমিশনের 
রিপোর্টেও (১৯৬১) বল! হয়েছে । পরে এনব কথ। আসবে । আাপাতত একথ। 
মানতেই হবে ঘষে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গি। 
ষে-সমাজের শিকড় পর্যস্ত পচে গেছে, যার প্রতিটি অঙ্গে বিষাক্ত বিস্ফোট, তাকে 
যেমন কোনে! সংস্কার-চিকিৎসায় (60100) সুস্থ সবল করা যায় না, তেমনি 
'তার দেহলগ্র বিদ্যানাবস্থার বাহ্দংস্কারেও কোনে স্থৃফল ফলে না। জীর্ণ বন্ধের 
মতো জীর্ণ সমাজ পরিত্যাজ্া, দক্ষতম দর্জির রিিপুকর্মেড তা! ব্যবহার্য নয়। 
তেমনি তার বিগ্যাব্যপস্থাও মাধূল পরিবর্তণীয়, য। সমাজের আযুল পরিবর্তন 
ছাড়া কথনে৷ সম্ভব নয় । 


এবার বি্ভাসংকটের প্রকৃত রূপট। কিরকম দেখ। ধাক। প্রথমেই বলা 
দরকার ঘষে এই বিদ্যামংকট হলো প্রধানত উন্নত ধনতাস্ত্রিক দেশের সমস্যা, 
যেমন আমেরিক। ইংলগু ফ্রান্স ইত্যাদি, এবং অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশ যারা 
উন্নয়নের পথে এই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের পদাঙ্ক অনুদরণ করছে তাদের 
সমস্তা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই সমস্যা বা সংকট নেই, যে-সমস্া আছে তার 
স্বরূপই আলাদা-_সোভিয়েট রাশিয়াতেও নেই, চীনেও নেই, ছুটি বুহৎ 
সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বর্তমানে নীতিগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন। 
লক্ষণীয় হলো, অততযুন্নত ও অঙ্গুশ্নভত অথবা উন্নতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে 
এই শিক্ষাসংকটের মূল পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই তো বটেই, উপরস্ত 
সেই সংকটের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের চেহারাও 
প্রায় একরকম। যেমন আমেরিকায় ইংলণ্ডে ফ্রান্সের তেমনি আমাদের 


১৪৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ভারতবর্ষে, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মধ্যে হিংসাত্মক নাশকর্মই বেশি। তাই 
কেউ কেউ বলেছেন, [75 15 ৪. 50110 ০৫70০2010159] 001519, এবং 
যে কোনো 49090 01515 অথবা] 42011105 0:1515+এর চেয়ে তা কম 
বিপজ্জনক নয়।৬ 

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের গোড়া থেকে, . 
সার! পৃথিবীব্যাপী শিক্ষার এত দ্রুত গ্রসার হতে থাকে যা ইতিহাসে আগে 
কখনে। হয় নি। অনেক দেশে বিদ্ভার্ার সংখ্যা ছিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়, 
শিক্ষাাতে খরচ ক্রুতহারে বাড়তে থাকে এবং ক্রমে শিক্ষ। রীতিমতো! একট! 
বড় 'ইত্ডাস্্' হয়ে দাড়ায়। এই প্রসারের গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে । কিন্ত 
শিক্ষার এই প্রপার্ধমান আলোকরাজ্যের পাশে অশিক্ষার . অন্ধকারও ক্রমে 
বিস্তীর্ণ জনসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে । জনসংখ্যার যত বৃদ্ধি হতে থাকে, 
তত দেখা যায় অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকের সংখ্য। পৃথিবীতে (ধনতান্রিক ) 
বেড়ে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর সদশ্রাষ্রগুলির মধ্যে দেখ। যায় গ্রায় ৪৬ কোটির 
বেশি লোক (20010 অশিক্ষিত ও নিরক্ষর, যা তাদের মোট কর্মক্ষম লোক- 
সংখ্যার শতকরা! প্রায় ৬* ভাগ (১৯৬৮-৬৯) | . ধনতাস্ত্রিক জগতের শিক্ষার এই 
রেখাচিত্রের মধ্যে শিক্ষাসংকটের রূপটিও পরিফার ফুটে উঠেছে । সেই রূপটা 
কি? একদিকে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, আর একদিকে অশিক্ষার ব্যাপকতর 
গ্রমার। যদ্দি শ্রেণীগতভাবে বল! যায় তাহলে বলতে হয় যে ধনতান্ত্রিক সমাজ 
আজ বিদ্যার দিক্‌ থেকেও ছু”টি স্স্প্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, একটি 
বি্বানশ্রেণী, আর একটি ূর্থশ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখা] ক্রমবর্ধমান । 
আগেই বলেছি, যেমন সমাজের চেহারা, তেমনি হবে তার শিক্ষার 
চেহারা । ধনতান্ত্িক সাম্রাজ্যকাদী সমাজের বর্তমান রূপের সঙ্গে তার 
এই শিক্ষারূপের সাদৃশ্ত অত্যন্ত প্রকট। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির 
আশ্চর্য উন্নতির ফলে ধনতান্ত্রিক সমাঙ্জে অপরিমিত ভোগের মধ্যেও 
ধনবৈষম্য অনেক বেশি বেড়েছে ও বাড়ছে । অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর মধ্যে 
যেমন অতিধনিক মধ্যধনিক ও ধনিকদের শ্তরবিস্তাম হচ্ছে, বিত্তশালী 
মধ্যবিতের প্রসার হচ্ছে, তেমনি দরিজ্তশ্রেণীরও ক্রমবিস্তার হচ্ছে। বিদ্যার 
ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হুচ্ছে। বিষ্বার প্রসার ও বিঘানের সংখ্যাবৈচিজ্্য যেমন 
বাড়ছে, কতরকমে টেকনোলজিস্ট বৈজ্ঞানিক স্কলার একপার্ট ও বিছান 
তার হিসেব নেই, অথচ অন্তদিকে তেমনি অশিক্ষিত নিরক্ষরের সংখ্যাও 


বিছা বিদ্বান বিচ্চালয় বিগ্ভার্গীবিদ্রোহ ১৪৯ 


ক্রতহারে বাড়ছে । অর্থনীতিক্ষেত্রের মতে বিষ্যাবিগ্বানের ক্ষেত্রেও শ্রেণী- 
বিভাজনের এই সাদৃশ্ঠ বাস্তবিক বিম্ময়কর | 

ভারতবর্ষ শিল্লোন্নতিশীল (0০৬০107108) দেশ, যদিও তার বেশি কৃতিত্ব 
বৈদেশিক সাহায্যের (501516) 21) প্রাপা, শ্বদেশী প্রয়াসের নয়। এই 
£076180 810 হলো বর্তমানকালের একটি মুখোস, যা ধনিক সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি নিজেদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতৃত্ব বিস্তারের জন্য বাবহার করে। 
বৈদেশিক সাহাধ্যর্দানের কত বিচিত্র সংস্থা, কতরকমের তার নাম ও নামের 
সংক্ষেপ (9৮:55180005 )1 এহেন বৈদেশিক সাহাধা ও বাণিজািক 
সহযোগিতার মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্ত ভারত সরকারের প্রয়োজন হয় 
নয়াদিল্লীতে মধো যধ্যে রাজকুয়ষজ্ঞ অনুষ্ঠানের | যদিও প্রেমিডেণ্ট কেনেডি এই 
“মাহাত্ম্য” অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ১৯৬১ সালেই ঘোষণা! ক'রে বলেছিলেন £ 
০৮012160810 19 ৪ 0060000 15 ড71)101) 005 [001660 50805 
10211109105 2. [0051610] 06 17610001705 2100 ০0200:01 21000 00৩ 
0110, 230 550817)5 2. £০9০৭ 17021) 209000129 চ/1)101) 0110 
0৫?1710615 ০০9118156 01: 70995 1060 06 (010210010150 010০, 1” 

“ফরেন এভ' প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথ! বলার প্রয়োজন হলো ভারতের মতো 
ডেভালাপিং ইকনমির প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্ত। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবপুষ্ট এ 
এক নয়! উপনিবেশিক অর্থনীতি । সাহাধাদাতা এই বিদেশী হাতের বিস্তার 
শিল্পবাণিজ্য ও যাস্ত্রিক কৌশলের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যস্ত দেখ। যায়। তার 
মধ্যে প্রধান হলো শিক্ষাসংস্কৃতিক্ষেত্র । আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক টেকনো- 
লজিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাপ্রসার (বিশেষ ক'রে উচ্চশিক্ষা ) 
ও বিভিন্ন বিদ্যাকুশলতার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে ফরেন এডও শিক্ষাভিমুখী 
'হয়ে উঠেছে । শুধু ইকনমি নয়, ডেভালাপিং দেশের ইডি গলজিও সাহাষ্যদাত। 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা আবশ্তক, তা না হলে কেনেডির কমিউ- 
নিজমের বিভীষিক! বাস্তব সত্য হবার সম্ভাবনা! | তাই দেখ! যায়, সাম্রাজ্যবাদের 
সাহাষ্যোন্ুখ বিশাল একটি থাবা আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেকদূর 
পর্ষস্ত প্রবেশ করেছে । গত পঞ্চাশ ও যাটের দশকের মধ্যে এদেশীয় বিদ্বানদের 
বিদেশে আনাগোন! কতগুণ ষে বেড়ে গেছে তার ঠিক নেই। কত রকমেন্ন 
বিদ্যার এক্সপার্ট হবার জন্ত এবং কত রকমের গবেষণার জন্ত যে বিদেশে যেতে 
হয়, বিশেষ ক'রে. আমেরিকায়, তারও হিসেব নেই। “ফরেন এভ' এসব ক্ষেত্রে 


১৫৬ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


স্কলারশিপ গ্র্যাণ্ট, ভিজিটিং গ্রফেসরশিপ গ্রভৃতির বেশ ধারণ ক'রে আসে এবং 
তাতে আমাদের দেশের বিছ্াবিঘানবিদ্যালয় সকলেরই উপকার হয়। খিষ্যালয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় ছাড়াও গত ছুই দশকের মধ্যে আমাদের দেশোষত রকমের শিক্ষা- 
সং্থা বা ইন স্টটিউট স্থাপিত হয়েছে, যাঁদের উপর ঠবদেশিক সাহাযোর মুদ্রার 
অবি্পাম ধারাবর্ণ হচ্ছেঃ তার তালিকাও অনেক দীর্ঘ হবে | যেমন ম্যান- 
পাওয়ার ম্যানেক্গমেণ্ট (নানা রকমের ব্যানেজেরিয়াল বিদ্যা ) বিজ্ঞান ফলিত- 
বিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান সমাগ্ষবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশাননবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে 
গবেষণার উনস্স্টটিউট | এই সমস্ত সংস্থার উপদেষ্ট। পরামর্শদাত। ও এক্সপাট- 
দের মধ্যে অনেক বিদেশী বিদ্বান আছেন এবং তারা প্রধানত আমেরিকান । 
আমাদের নয়াওঁপনিবেশিক উন্নতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে গতিশীল 
শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক যে কত অঙ্গাঙ্গি তা এই কয়েকটি দৃষ্টাস্ত থেকেই বোঝা 
যায়। সেই কারণে আমাদের দেশের শিক্ষাসংকটের সঙ্গে আমেরিকার মতে। 
শিল্লোন্নত দেশের শিক্ষাসংকটের মূল পার্থক্য বিশেষ নেই। শুধু শিক্ষাসংকটের 
সাদৃশ্য নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের 
রূপও প্রায় একরকম, এবং তার হিংসাত্মক প্রকাশ উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক। 
কাজেই “ডেভালাপিং, ভারতের বিগ্ভামংকট অনিবার্ধ কারণে শিল্পবিজ্ঞানোন্নত 
দেশের মতোই “ডেভালাপ” করেছে) এবং “ডেভালাপিং বলে তার উপসর্গগুলি 
অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 

চতুর্থ অর্থ নৈতিক প্রকল্পের প্রান্তে পৌছে আমর! দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় 
অর্থনীতির তথাকথিত “সোস্তালিস্ট প্যাটার্ন” কিভাবে বর্তমান ধনতাস্ত্রিক অর্থ- 
নীতির প্যাটার্নের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে ! ভারতীয় সমাজে অতি- 
ধনিক মধ্যধনিক ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্বশ্রেণী (প্রধানত ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত 
এলিটশ্রেণী ) মুদ্রান্ষীতির স্বর্ণ স্থযোগে মবচেম্ে বেশি লাভবান হয়েছেন। 
মহলানবীশ, হাজারী ও আরও কয়েকজনের অনুসন্ধানের ফলে কানা গেছে, 
কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক শজি মুষ্টিমেয় মনোপলিস্ট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে সংহত হচ্ছে। তার পাশাপাশি যেমন ভ্রতহারে ভারতের জনসংখা। 
বাড়ছে, তেমনি দীর্ঘতর ও গভীরতর হচ্ছে তার গণদারিদ্রের সীমারেখা ।৮ 
সমাজের আকৃতিট। হচ্ছে মিশরীয় পিরামিভের মতো! । পিরামিডের শিখরে 
অবুর্দপতিদের অবস্থান, তার নিচে কোটিপতি ও লক্ষপতির! ত্যরে স্তরে বিত্যন্ত 
এবং তার স্ববিস্বুত পার্দদেশে বিশাল জনসমাজ নিশ্ছিদ্র দারিদ্রের অন্ধকারে 
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বাবজ্জীবন নির্বাসিত। এই হলো বর্তমানে ভারতীর রাষ্ট্রনায়কদের সমাজতন্থের 
প্যাটার্ন । শিক্ষাক্ষেত্রেও অবিকল এই প্যাটানের প্রতিফলন দেখা যাক়। 


১৮৫৭ সালে “সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিষ্টিশ শাসকর! এদেশে প্রথম বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কলকাতা বোস্বাই ও মাদ্রাজে। সময়ের এরকম শুভ- 
মিলন সচরাচর ঘটে না! এবং মনে হয়না এট। কোনে! আকস্মিক ঘটনার 
মিলন। বিদেশী শাসকবিরোধী বিক্দোহ দমন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটা 
ব্রিটিশ শাসকর1 একই সময়ে করেছেন, একই গৃঢ উদ্দেশ্তে । অর্থাৎ বিদেশী 
শাসক ও এদেশী শাপিতর্দের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্ধ এদেশী একদল 
বিদ্বানশ্রেণী গড়ে তোলার উদ্দেশো। ১৮৩৫ সালে এদেশে ইংরেজিবিছ্য। 
প্রচলনের সময় মেকলে বলেছিলেন ১৯ £৬/০ 17556 90 7১7951)0 00 ০001 
0656 00 0100 ৪ ০19.53 /170 1079% 100. 11000101912021: 1০0%/ ০০17 1015 2,0. 
(176 12111109205 1000 ৮৮০ ৫০৮০1) 7 8 01895 01 091:30199) [1701017 10) 
71000 200 00100710110 17051151) 17 0506) 10 01011010209, 11 1001015, 
20. 13 100211200,। এই বিদ্বানশ্রেণী স্নিয়স্িতভাবে গড়ে তোলার জন্য 
বশ্ববিদ্চালয় স্বাপন করা] হয় এবং তার মহত উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, চাকরিদান, 
ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র চালনার জন্য চাকরি এবং বিভিন্ন স্তরের চাকরির ক্ষন্য বিভিন্ন 
স্তরের বিদ্যার "ডিগ্রীর ছাপ দেওয়া । এই ছাপ ও মার্ক দেওয়ার প্রতিষ্ঠান 
“বিশ্ববিদ্যালয়” । এদেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাকে ব্রিটিশ শাসকর। এই উদ্দেশ্যে 
গ'ড়ে তোলেন--7009806 »715016 55562100 85 0০061101760 05 00০ 1906 
01180 6০81:265 ০1:৪০ 0)০ 08550010560 £0৮611)72)21)6 5915100. 1১০ 
শাসকশ্রেণীর অনুগত এদেশের বিদ্বানদের সরকারী চাকরি দেবার জন্যই ডিগ্রী 
এবং সেই ডিগ্রী দেবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় । বিশুদ্ধ জ্ঞানদান ব। প্রকৃত শিক্ষ।- 
দানের জন্ত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নি, যদিও দেশের প্রকৃত শ্রদ্ধেয় 
জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বানদের মধ্যে অনেককে এই বিশ্ববিষ্ভালয়েরই গণ্ডি বাধ্য হয়ে 
অতিক্রম করতে হয়েছে । .ইংরেজোত্র ভারতীয়দের শাসনকালে, যেমন অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে তেমর্মি শিক্ষাক্ষেত্রে, একরকম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাঁধি- 
কারই বহন কর! হচ্ছে বলা চলে। ভারতীয় শাসকর। মেকলের আদর্শকে 
অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে আজও অনুসরণ ক'রে চলেছেন, সঙ্ঞানে ন] হলেও 
অজ্ঞানে, এবং মেকলের মতে! বিদ্বানউৎপাদন নীতি সম্বন্ধে তারাও বলতে 


১৫২ বাংলার বিদ্ধৎসমাজ 


পারেন: “৬৮০ 10056 86 016551/0 20 ০0: 10850 60 60100 ৪. 01253 
ড71)0 [08:50 11166100160615 060০612 05 2150 6) 10011110175 10012 
০ &০৬০৮ | কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে-নীতি তার। অনুসরণ করছেন ? 


ইংরেজোত্তর যুগে ভারতের শিক্ষার প্রনার অনেকের কাছেই বিম্ময়কর মনে 
হবে, বিশেষ ক'রে বিদ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে । একাধিক 
কারণে এই সংখ্যাগত প্রসার হয়েছে, ভার মধ্যে জনসংখ্যাম্ফীতি অন্যতম। 
অন্থান্ত কারণ পরে আলোচ্য । আপাতত শিক্ষার এই সংখ্যাগত প্রসার কিভাবে 
হয়েছে দেখা যাক : ১১ 


ক. প্রাথমিক স্তর বাস ১-৫ বয়স ৬-১১ ছাত্রসংখ্যা 
(১৯৫০-৫১ 0) ( ১৯৬৮-৬৯ ) ( ১৯*৩-৭৪, সম্ভাব্য ) 
১কোটি ৯ লক্ষ ৫ কোটি ৬ লক্ষ ৬ কোটি ৯০ লক্ষ 

থ, মাধামিক স্তর ক্লাস ৬-৮ বয়ল ১১-১৪ ছাত্রমংখা। 
(১৯৫০-৫১ ) ( ১৯৬৮-১৯৬৯) 

৩ কোটি ১২ কোটি ৩০ লক্ষ 

গ.. উচ্চমাধামিক ভর ক্লান ৯-১১ বয়স ১৬-১৭ ছাত্রসংখ্যা 
(১৯৫৯-৫১) (১৯৬৮-৬৯ ) ( ১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য ) 
১২ লক্ষ ৬৬ লক্ষ ৯৭ জীক্ষ 

ঘ.. বিশ্ববি্ভালয়ের স্তর বয়স ১৮২৪ ছাত্রসংখা 
€(১৯৫০-৫১) ( ১৯৬৮-৬৯ ) ( ১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য ) 


৩ লক্ষ ৬* হাজার । ১৬ লক্ষ ৯০ ছাজার। ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ২৭, ১৯৬৯-৭০ সালে হয়েছে ৭৬। 
৬, টেকনিক্যাল শিক্ষা 
ভিগ্রী কলেজ: ৪৯ (১৯৫০-৫১), ১৩৮ ( ১৯৬৮-৬৯ ) 
ডিপ্লোমা! বিদ্ালয় £ ৮৬ (১৯৫০-৫১)১ ২৮৪ (১৯৬৮-৬৯ ) 
টেকনিক্যাল ভিগ্রী কলেজে ১৯৫*-৫১ সালে ৪*** ছাত্র থেকে ১৯৬৮-৬৯ 
সালে ২৫,১০০ ছাত্রের শিক্ষাব্যবস্থ। এবং ডিপ্লোম। বিগ্ভালয়ে এই সময়ের 
মধ্যে ৫৯০০ থেকে ৪৮,৬৯০ ছাজ্রের শিক্ষার স্থযোগ করা হয়। 
ভারতবর্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এই সংখ্যাগত বিস্তারের গতি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় (১৯৭* পপর্যস্ত )-_ প্রাথমিক শিক্ষান্তর়ে বিস্তার হয়েছে প্রায় 
1তনগপ, মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বিষ্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক 
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শিক্ষান্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় ছয়গুণ, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্তরে বিস্তার হয়েছে 
প্রায় পাঁচগুণ, টেকনিক্যাল ভিগ্রীষ্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ এবং 
টেকনিক্যাল ভিপ্লোমান্ডরে বিস্তার হয়েছে প্রায় আটগুণ। 

শিক্ষার প্রসারের পাশে অশিক্ষার প্রসার লক্ষণীয়। এই সময়ের মধ্যে, 
অর্থাৎ ১৯৫*-৫১ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে ভারতে অশিক্ষিত নিরক্ষরের 
(111160505 ) সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি, এবং অক্ষরজ্ঞানের 
(116578065 ) সংখ্যা বেড়েছে মোট লোকনংখ্যার ১৭% থেকে ৩৩%।১২ ১৫ 
থেকে ৪9 ৰ্ছর বয়সের নিরক্ষর লোকের সংখ্য৷ বেড়ে হয়েছে ২১ কোটি । 
ভারতে জনসংখ্যার প্রসার হচ্ছে বাৎসরিক ২৫% হারে, কিন্তু অক্ষরজ্ঞানের 
সংখ্যা বাড়ছে **৭৫% ক'রে । ১৩ অর্থাৎ ১'৩০% ক'রে (লোববৃদ্ধি অন্ুপাতে ) 
ধনিরক্ষরের সংখ্য৷ গ্রতি বছরে বেড়ে যাচ্ছে । ১৯৭১ সালে ভারতের জনসংখ্যা 
হয়েছে প্রায় ৫৫ কোটি, কাজেই নিরক্ষরের সংখ্যাও হয়েছে প্রায় ৪* কোটির 
মতো।। অর্থাৎ স্বাধীন গণতাস্ত্রিক ভারতের শিক্ষাবিস্তারনীতির ফলে আজ 
প্রায় শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। 


অর্থনীতিক্ষেত্রে ভারতের গণদারিদ্রারেখা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের গণ- 
নিরক্ষরতারেখা দৈ্ধ্যে ও গভীরতায়একই রকম রূপ ধারণ করেছে। ইংরেজোত্তর 
ভারতের অর্থনৈতিক এশ্রেণীসমাজের ষে মিশরীয় পিরামিডসদৃশ গড়নের কথা 
আগে বলেছি, তার সঙ্গে বিদ্বানশ্রেণীলমাজের তুলনা করলে অত্তুত সাদৃষ্ 
আছে দেখ! যায়। উভয়ের আকৃতির সাদৃশ্ত ঘমজের মতো, যেমন বিত্তশ।লী 
পমাজের+ তেমনি বিঘবানসমাজের । এই সাদৃশ্ত এমনিতে গ'ড়ে ওঠে নি, নিদিই 
পরিকল্পন। ও নীতি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে । “ফরেন এড'-আশ্রিত ধনতাস্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্বানশ্রেণীর 
এইরকম বিস্তাসই সম্ভব, অন্যরকম বিলাস সম্ভব নয়, কারণ বিদ্বানশ্রেণী এই 
অর্থ নৈতিক যস্ত্রের আসল কুশলী যন্ত্রী, এই বৈষম্য প্রধান শ্রেণীসমাজের ও রাষ্ট্রের 
ধারক বাহক প্রচারক, মেকলের 'ইনটারপ্রেটার*শ্রেণী। কাজেই বিষ্যার 
অগ্রগতির সঙ্গে অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পরিকয়পনা ও নীতির মিল থাক। 
ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থের দিক থেকে একাস্ত আবশ্তক। সেই 
পরিকল্পনা ও নীতির জন্তু আজ ভারতীয় সমাজের যে ছবি চোখের সামনে 
স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে ত1 এই £ 


১৭৪ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


সামাকিক পিরাহিডের পাদদেশে শতকবা প্রায় ৭৫ জন অক্তদিরিদ্র ও 
নিরক্ষব মান্তষ, যাদের বর্তমান ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 
তার উপরে বাকি শতকরা ২৫ জনের স্তরবিন্যাস, কতকট! এইরকম-_ 
সর্বোচ্চ শিথরে মৃষ্টিমেয় কয়েকজন অতিধনিক । 
তার নিচে ধনিকের বিভিন্ন স্তর, সচ্ছল মধ্যবিত্তের প্রাস্ত পর্বস্ত | 
ভার নিচে বিপুল নি্নমধ্যবিত্, আশানিরাশায় আন্দোলিত । 
ঠিক তেমনি বিদ্বানদের ব্যুরোক্রাপির শ্রেণীবিস্তাস | 
! 
তফাৎ শুধু এই যে ধার ধতবিত্ত তিনি তত প্রভাবশালী, কিস্ক ধাঁব যত 
পাসকর' বি্যা তিনি তত বিদ্বান বা প্রভাবশালী সাধারণত নন। ধাঁব বিহ্যা 
ঘত বেশি বর্তঘান শাসকশ্রেণীব পৌরোছিত্যে উৎস্ষ্ট, তিনি তত বেশি “লিদ্বান? 
ব'লে ঢক্কানিনাদিত ও সম্মানিত এবং তত বড বিদ্বান-ব্যরোক্রাট, আর স্বভাবতই 
বিত্তবান । তিনি সাধাবণ বিদ্যালয়ের অনেক সুশিক্ষিত শিক্ষকের ছেষে অনেক 
কম বিদ্বান হয়েও হয়ত দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রতি্ানেব প্রপান পুরোঠিত হতে 
পারেন, বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য হতে পারেন, বড় বড় ইনষ্টিটিউটের ভিরেকৃটর 
হতে পারেন | ব্রিটিশ শাসকরাও তাদের রাজত্বকালে, নিজেদের শাননশোষণের 
স্বার্ে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতিই অন্থসরণ করেছিলেন । কিন্তুবিদেশী শাক 
ব'লে তাদের যেটুকু বাইরের মুখোসের প্রয়োজন ছিল, মনে হর বর্তমান “স্বদেশী 
শাঘকদের কাছে সেই মুখোসটুকুরও কোনো প্রয়োজন নেই । "মত ণব তাদের 
নীতির নগ্রমৃতিটাই স্বাভাবিক, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রকাশ অর্থনীতিক্ষেত্রের 
মতোই নির্মম | 
ব্রিটিশ শাসকদের উত্তরাধিকার ভারতীয় শাসকর। কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে 
বহন করছেন, তা৷ পূর্বোক্ত শিক্ষাবিল্থারের প্যাটার্ন ও ডিজাইন থেকেই বোঝা 
যায়। ভিজাইনট। হলে £ প্রাথমিক শিক্ষান্তরের বিস্তার তিনগুণ, মাধামিক 
স্তরের চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক স্তরেব ছয়গুণ," বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাচগুণ, 
টেকনিক্যাল ডিগ্রী স্তরের চারগুণ, ডিপ্রোম। স্তরের আটগ্রণ। অর্থাৎ প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরের বিস্তার সবচেয়ে কম, তার পর থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষাবিস্তার 
আন্থপাতিক হারে অনেক বেশি। যে-কারণে দরিদ্র লোকের মতো। নিরক্ষর 
লোকের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি। অথচ বিচক্ষণ »শিক্ষাবিদ্‌ ও 
মমাজতত্ববিদ্র। বলেন যে উন্নয়নপন্থী দেশে প্রাধান্টট! ঠিক বিপরীতমূখী হওক 


বিদ্ভা বিদ্বান বিছ্ভালয় বিছ্যার্থীবিজোহ ১৫৫ 


উচিত, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষান্তরের সর্বাধিক গুরুত্ব ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর 
শুরে কম] উচিত। কিন্তু আমার্দের দেশে তাহয়নি। হয়নি তার কারণ, 
আমরা প্রধানত সেই শ্রেণীর শিক্ষাতত্ববিদ্দের সভপদেশ শিরোধার্য করেছি ধারা 
“ফরেন এভ'-ছদ্মবেশী নয়াসাআজ্যবাদী দেশের শিক্ষানীতির অন্ধ শ্তাবক। 
এরকম একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ বলেন ষে উন্নয়নমূখী দেশে ( যেমন ভারতে ) 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত অর্থব্যয় করার ফল হলো ৫৮ 2170096 1725100]5 
(01:55 20011656010) 00301107015 ০0710198] £0105 06 ৪৫০80101291 
8:00 ( সম্প্রতি 4:০১ কথাটি যেমন অর্থনীতিক্ষেত্রে, তেমনি বিদ্যার 
ক্ষেত্রে পুথক 592০50৮ হিসেবে বেশি প্রয়োগ করা হচ্ছে, 16৮০10710610 
ও 08955 কথার বদলে )। শিক্ষার এই 0016 ০0008] 01075 কি, 
এই শিক্ষাবিদের মতে? তিনি বলেন 2১৪ ৮0050 20050710165 ৪15 
82612500080 006 7656 ৬2 0 15001011805 2০015010310 2%0201218০5 
৮7161) 016 0601717109] 160001£27001505 0 ৪. ০00100৮ 92. 50070 
£702/61) ০0 52007/2270) 205409107, 01095101176 0])5 21000 ০ 
(081000-102150175 5110 212 50 &198615 1022000. 23 65077102275, 
016/15) 12525, 22202165721 255562225) 5192715075১ 10701716? 21:4 
ঠ57765517061) 7100 8150 1) 211 05০3৩ ০8901065010 0১2 08515 
0£ 50120 02910. (বাঁকা হরফ আমার )। 

প্রাথমিক শিক্ষার ব্দলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন ্র্থ নৈতিক অগ্রগতির 
কাজকর্মের দিকথেকে অনেক বেশি, কারণ এই শিক্ষা দিলে তবে টেকনিসিয়ান 
কেরানি নার্স রুধষিসতকারী স্থপারভাইজার ফোঁরমান ব্যবসায়ী ইত্যাদির 
সাপ্লাই” পাওয়া যাবে এবং এই শ্রেণীর শিক্ষিতর। 50110 ০161261015+-র পাকা 
ভিত, হিসেবে গ'ড়ে উঠবে, অর্থাৎ রাস্ত্রীয় শক্তির সুসংহত সমর্থকশ্রেণী হবে। 
ভারতসরকার শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রায় বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে 
মেকলের পদ্াঙ্কই অনুসরণ করেছেন, কারণ এই শিক্ষানীতি, মিরডালের 
ভাষায়--%০01601009 120156 ০1956150176 012 60910/:521 12227 ০01 
2%210576 % 2 71871) 22021222176 51010 210 2002.0160 10৬1 
181015 01 06010121091 02150101961 10170010151176 25 80109166073 2/7:212 
162%£712 17 70156175012 26112165212. 5626. ০0 ££7%0721)02. ১৫ 


(বাক হরফ আমার )। 


১৫৬ বাংলার বিদ্বতৎসমাজ 


মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্ালয়ন্তর পর্যস্ত বি্যার্থাদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে 
পরিফ্ষার বোঝা যায় যে আমাদের দেশে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা যথেষ্ট 
বেড়েছে । এই চাহিদা কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীব্যাপী বেড়েছে । 
এট! দ্বিতীয় মহাযুছ্োত্তরকালে বিশেষ উল্লেখা এতিহাপিক ঘটনা । এর কারণ 
জনসংখ্যাস্ফীতি নয় শুধু, অন্যান্ত কারণও আছে। যেমন ১৯০* থেকে আজ 
পর্যস্ত (১৯৬৯-৭* ) আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়েছে মোট আড়াইগুণ, কিন্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ১৯০০ সালের ১২% থেকে ১৯৬৭ 
সালে ৯*% পর্যন্ত, প্রায় আটগুণ এবং উচ্চশিক্ষার ছার বেড়েছে 8% থেকে 
৪৪%, প্রায় এগারোগুণ | এরকম অন্তান্ত দেশেও বেড়েছে । শিক্ষাসমাজতত্- 
বিদ্র1 বলেন যে এই চাহিদাবৃদ্ধির কারণ তিনটি। প্রথম কারণ, আধুনিক 
পিতামাতার ও ছেলেমেয়েদের আকাজ্কাবৃদ্ধি ; দ্বিতীয় কারণ, জাতীয় উন্নয়ন 
প্রকল্পের নঙ্গে সরকারী শিক্ষাগ্রসারনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ; তৃতীয় কারণ, 
লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষা-চাছিদার উপর যার গ্রতিক্রিয়া 0781)01096156 
40711612111+-এর মতো ।১৬ 

এই তিনটি কারণই আমাদের দেশে অত্যন্ত সক্রিয় । গত একপুরুষকালের 
মধ্যে শ্রেণীনিবিশেষে পিতামাতার। তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক 
সজাগ হয়েছেন, এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে এই সঙজজাগতা৷ অত্যস্ত প্রবল। 
বরং অনেকক্ষেত্রে বিসদৃশভাবে প্রকট বল! চলে। পিতামাতা উভয়েই চাকরি- 
জীবী, সাধারণ গৃহস্থ মধ্যবিত্ু, কিন্ত ছেলেমেয়ের জন্ত শিক্ষাথাতে ঘ। খরচ 
করেন তা একপুরুষ আগে ছিগুণ বিত্তবান পরিবারেও কর! হতো! না। চতুগুপ 
বেতন দিয়ে কোনে ইংরেজিমিভিয়াম স্কুলে পড়ানো, একাধিক বিষয়ের জন্ 
গৃহশিক্ষক নিয়োগ, টিফিন পোশাক যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচ হিসেব 
করলে দেখ! যায় যে একটি ছেলেকে শিক্ষ। দেওয়। প্রায় হাতি পোষার মতো! 
ব্যাপার । যারা বিত্তবান তার! যদি হাতি পোষার মতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
জন্য ব্যয় করেন তে] বলার কিছু নেই, কিন্তু উপসর্গটি অত সরল নয়। মধ্য- 
বিত্তের মধ্যে একশ্রেণীর ভদ্রলোক, ধার্দের সংগতি নেই, তার] অর্থের জন্য 
প্রাণপণ খেটেও, পিতামাতা উভয়েই, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্ত এই খরচ 
বহন করেন। তাদের উদ্দেন্ত ছেলেমেয়ের প্রকৃত শিক্ষালা ভ যতটা নয়, তার 
চেয়ে বেশি শিক্ষালগ্ন সাঁমাঁজিক মর্ধাদালাভ এবং উচ্চবেতনে কোনে! চাকরি- 
লাভ। তাই ইংরেজিযিভিয়াম স্কুলের 'প্রাইভেট' বাণিজ্যের এত প্রনার 
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এদেশে, বিশেষ ক'রে কলকাতার মতো৷ বড় বড় শহরে, কারণ আমরা "শ্বাধীন” 
হলেও এবং জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপ্রেমিকর৷ জাতীয় মাতৃভাষায় শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে 
সদিচ্ছা পোষণ করলেও, ইংরেজিবিদ্যার কদর ইংরেজ আমলের চেয়ে স্বাধীন 
ভারতে অনেক বেশি বেড়েছে, সমাজে ও চাকরির ক্ষেত্রে। পরাধীন 
ওপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার শিক্ষাক্ষেত্রে ষে আমর! কিভাবে বহন ক'রে 
চলেছ, এবং অনেকট। অন্ধের মতো, এটা তার একট! জলস্ত দৃষ্টাস্ত। এর 
সামাজিক প্রতিফল দৃরগ্রসারী এবং স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বন্ত। সংক্ষেপে 
বল! যায়, কর্মব্যস্ত পিতামাতার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত অথচ বিচিত্র এক 
ধরনের আহলাদী সোহাগে প্রতিপালিত এই ছেলের! শিক্ষালাভ ক'রে যৌবনে 
কর্মজীবনে উন্না্িক হয়ে ওঠে, অর্থাৎ চল্‌তি বাংলায় পুরে!  ঢাটোনে” পরিণত 
হয়। বিদ্যার ভীড়ে মা-তবানী” অথচ ইংরেজি বুকৃনিতে জবরদস্ত ( চোগবুজে 
কথা শুনলে মনে হয় যেন ট?যালফিরিঙ্গির বাচ্চা সব ) এই 562001-110109 
শ্রেণী, ডিগ্রী ও ইংরেজির জোরে সরকারী বেসরকারী বড় বড় চাকরিলাভও 
করেন এবং দেশের বিদ্ধানব্যুরোক্রাসির শীর্ষস্থান দখল ক'রে বসেন। কর্মস্থলে 
এই বিদ্বানদের “স্পোকেন ইংলিশ (“ম্পোকেন ইংলিশের কতরকমের প্লাস, 
কত ইনস্টিটিউশন, এবং সেখানে চাকরিক্ষেত্রে মর্যাদালোভী শিক্ষিতদের ভিড় 1) 
ও পদমর্যাদার দাপটে, তাদের অধীন বিদ্বানর। (ব্যুরোক্রামির নিয়শ্তরের ) 
সর্বদা] থরহরিকম্পমান অবস্থায় দিন কাটান। আর পিতামাতার] ধার। সাধ্যের 
অতিরিক্ত ক'রে, আহ্লাদে সোহাগে, ছেলেদের এরকম বিদ্বান ক'রে গড়ে 
তোলেন, তাদের গ্রতির্ধান হলে পুত্রপালনকর্তব্যান্তে নির্বাঘন। বিদ্বান 
হাজারী-ছু"হাজারী পুত্র তখন স্বাধীন 'ব্যক্তি'তে রূপান্তরিত, তাদের পৃথক 
পরিবার, পৃথক সংসার, পিতামাতার। জীর্ণবস্ত্রের মতে। পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত, 
কারণ এই শ্বাতগ্ত্রই আধুনিকতা ও সভ্যতার লক্ষণ, বিশেষ ক'রে ধনতাস্তথ্িক 
শিল্লোন্নত দেশে, অতএব “ভেভালাপিং' দেশেও। 

শিক্ষার সামাজিক চাছিদা এই মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আরও অনেক দূর 
পর্বস্ত গ্রমারিত হয়েছে, শহর থেকে গ্রামে । যেমন শহুরে তেমনি গ্রামেও। 
জমিদার পত্তনিদার তালুকদারদের স্তর থেকে মধ্যবিত চাষীর স্তর পর্যস্ত একদিকে” 
অন্তদিকে সমাদৃত উচ্চজাতিবর্ণের একচেটে অধিকার থেকে আজ অনাদৃত 
অবহেলিত জাতিবর্ণের স্তর পর্যন্ত (কিছুট। অস্তত) শিক্ষার অধিকার প্রসাগিত। 
তার ফলে গ্রাম্যসযাজেও এক নতুন সমন্তা দেখা যাচ্ছে । গ্রাম্য শিক্ষিতয়া 
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শহর-গ্রামের সেতুন্বরূপ হয়ে উঠছেন, গ্রাম্য পরিবারে পিতার বংশগত জাতিগত 
পেশার সঙ্গে (চাষী কর্মকার চর্মকার বণিক প্রভৃতি ) নব্যশিক্ষিত পুত্রের 
চাকরিগত ও বিষ্ভাগত পেশার অসংগতি ও বিরোধ বাড়ছে, নতুন পেশাগত 
মর্যাদার চেতন। ধত প্রখর হচ্ছে তত পারিবারিক সংকট দেখা দিচ্ছে গ্রামে । 
শহরের শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া কম হচ্ছে না। শহরের উচ্চবিদ্যালয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাজাতির নানাবর্ণের নানাবৃত্তির গ্রাম্য ছাত্রদের সমাগমের ফলে 
(এবং শহরের নানাস্তরের শ্রমিকশ্রেণীর ও) বিদ্যাাঁদের সামাজিক শ্রেণীগত রূপের 
(590181 01955 00019095101015 ) পূর্বেকার বিন্যাস ভেঙে যাচ্ছে। বিদ্যার্থীদের 
এই শ্রেণীগত বিশ্তামভঙ্গের ফলে শহরের শিক্ষায়তনে নানারকমের %21151013, 
দেখা দিচ্ছে। বিদ্যার্থীদের মনোভঙ্গি ও মূল্যবোধের পার্থক্যের সংঘাত বাড়ছে, 
দ্াবিদাওয়ার বিরোধ বাড়ছে এবং তার ফলে প্রতিবাধ-বিদ্রেহের স্বরগ্রামেরও 
তফাৎ হুচ্ছে। শিক্ষার সামাজিক চাহিদাবৃদ্ধি ও শিক্ষাপ্রসারের এই সমস্ত 
সামার্দিক ফলাফল প্রত্াক্ষ অন্ুসদ্ধানের বিষয়বস্ত এবং এগুলি সমাজতত্ব 
ও নৃতত্ববিভাগের কাজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সামান্ত কাজ কর 
হয়েছে, আধকাংশই বিরুত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আরও অনেক সরেজমিনে 
অন্নপন্ধানসাপেক্ষ কাজ করার আছে । আমর] ফলাফলের ইঙ্গিত করেছি মাত্র । 
কথা হলো, শিক্ষার চাহিদ্। যখন এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন কিভাবে 
ত। মেটানো সম্ভব? ছু'রকম উপায়ে মেটানো যায়। প্রথম উপায় হলো, 
শিক্ষার বিভিন্ন শুরের সমস্ত দরজ। (বিদ্যালয়ের ) উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে বি্যাথাঁদের 
যত সংখ্যায় খুশি প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়। যায়| দ্বিতীয় উপায় হলো, 
একটা] নিদি্ছ শুর পর্বস্ত (যেমন প্রাথমিক ব। মাধ্যমিক ) প্রবেশের অবাধ 
অধিকার [িয়ে, পরব্তা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অধিকার ক্রমেই মংকুচিত কর। 
যায়, অর্থাৎ চাঁহিদ। খানিকট] মিটিয়ে বল। যায়, আর দরকার নেই, এবার অন্ত 
কিছু কর। প্রথম উপায়কে বলা হয় “106 001) 55502120১ দ্বিতীয় উপায়কে 
বল। হয় '5812০0৬5 5556০00+। আমাদের ধেঁশে কোন্‌ উপায়টি অবলম্বন কর 
হয়েছে? ম্বভাবতই ধিতীয়় উপায়, কারণ জনলংখ্যান্ছপাতে শিক্ষার চাহি! 
অবাধে মেটাতে হুলে অনেক বিদ্যালয়, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার সরঞ্জাম 
ইত্যাদি গ্রশ্নোজন, তার জন্ত অর্থের ও সংগঠনের প্রয়োজন। সেই আধিক 
শক্তি অথব! সংগঠনের গীদিচ্ছ৷ কোনোটাই আমাদের দেশীয় সরকারের নেই, 
কারণ 'ফরেন এড? শিক্ষাক্ষেত্রে বেশিদৃর পর্ধস্ত অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, এবং 
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ডেভালাপিং দেশের জন্য সাহাধ্যদাত। বিদেশী ধনিক দেশের শিক্ষাকৌশল কি, 
তাও আগে বলেছি। সেই ট্ট্র্যাটেজি কার্কর করতে হলে শিক্ষাধিকার ও 
শিক্ষার চাহির্দ! যাচাহ পদ্ধতিতে (5616০09 0090655 ) নির্মমভাবে নংকুচিত 
করতে হয়। ব্রিটিশযুগে মেকলে-নাতিও ছিল তাই। 

যাচাইয়ের গতানুগতিক ৫টকনিক হলো 63901070100, পরীক্ষা | ০02৪- 
7০010৮6 6810117801012 তার গালভর। নাম। বিষ্ভালয়ে প্রবেশকালে 
পরীক্ষা, প্রবেশের পর পরীক্ষার পর পরীক্ষা, ছাত্রীবনের আগাগোড়াই 
পরীক্ষ/। প্রবেশকালে পরীক্ষার প্রথম কারণ বিদ্যালয়ে ও ক্লাসে স্থানাভাব, 
দ্বিতীয় কারণ “মেরিট” ও “আই. কিউ” অস্থযায়ী বিদ্যার্থীর] প্রবেশাধিকার 
পাবে। যেশাবগ্যালয় যত আভজাত-যেষন দেশী বিদেশী মিশনম্কুল কলেজ, 
সরকারী স্কুল কলেজ- সেখানে প্রবেশপতীক্ষা অথব1 মার্কশিট টেস্ট তত কঠিন। 
পরাক্ষার বাহা ভড়ং দেখলে মনে হয় কত গণতান্ত্রিক, কিন্ত আসলে পরীক্ষা 
আদৌ গণতান্ত্রিক নয়, প্রভাবতান্ত্রিক.।১৭ আমাদের দেশে ফিউভালযুগের 
প্রভাবতস্ত্রের এতিহা আজও অত্যন্ত সজীব ব'লে, শিক্ষাক্ষেত্রে “পরীক্ষা, “মেরিট, 
ইত্যাদি নামে গণতন্ত্রে মুখোসগুলো৷ অত্যন্ত হাস্টোদ্দীপক। উপমন্ত্রী থেকে 
রাজনৈতিক শাপক বা] পার্টি-বসের চিঠি থাকলে বহু অভিজাত বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
গ্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, বদি গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার খাতিরে 
পরাক্ষার রঙ্গমঞ্জে অভিনয় কর। প্রয়োজন । এদেশে এই প্রবেশপথের নাম 
1390০100097, খিড়কি দরজা । খিড়কি দরজা হাটখোল। ক'রে সদর দরজা 
একটু ফাক করে রাখ হয় গণতন্ত্রের নামে। তারপর বিদ্যালয়ে, অর্থাৎ 
বিষ্যার কসাইখানায় বালিদান দেওয়ার তাম্ত্রিক উৎসব চলতে থাকে, প্রভাব- 
তাগ্রিক উৎসব । প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বিষ তরুণ যুবক যার! 
ঘরে ফরে আনে, গণতন্ত্রের কিঞ্চিৎ-ফাক দরজায় মাথ। ঠুকে, তারা সকলেই 
প্রায় অসহায় দরিদ্র প্রভাবপ্রতিপত্িহীন পরিবারের সম্ভান। তাদের বুঝিয়ে 
দেওয়া হয় যে উচ্চ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবাঞ্চনীয় বস্ত, কারণ তাদের 
[06116 ও 1. 2 গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় অচল। তাহলে তার] কি. 
করবে? এবং তাদের কিছু করা-না-করার দায়িত্ব কার? দায়িত্ব যারই থাক 
ন1! কেন, আমাদের রাষ্ট্রের অস্তত আপাতত কোনে! দায়িত্ব নেই। তা হলে 
তার কি হবে? অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে 50152 ০10৫হ200৮র 
শুরভৃক্ত যখন তার। হতে পারল না, তখন তারা কি হবে? নিশ্চয় 1:72 


১৬০ বাংলার বিদ্বতসমাজ' 


অর্থাৎ 170 ০10152019-র অন্তরক্ত | অর্থাৎ 0116017, 0:0০, ষেভাবে 
হোক তার ভেদে বেড়াবে, এবং তার। খাবে কি.না-খাবে, বাচবে কি না-বীচকে 
সে-্দায়িত্বও রাষ্ট্রের নেই। ] 


আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের ধার ও ভাষ! অন্রসরণ ক'রে বল যায় 
ষে বিদ্যার ছুটে দিক আছে--একট। তার উপভোগ বা 5035010)090020-এর় 
পিক (50951097010) 10061551018), আর একট] বিনিয়োগ বা 10525 
1701)6-এর দিক (10525600626 01002105102) | বিদ্যার্থীরা যখন বিষ্ভালয়ে যায় 
তখন আশা কর! হয় যে পারিবারিক পরিবেশের সীমানার বাইরে একটি 
বৃহতর স্থৃঙ্ সামার্জিক পরিবেশে শিক্ষালাভ ক'রে তার! ক্রমে পরিপূর্ণ নাগরিক 
ও মানুধ হয়ে গ'ড়ে উঠবে এবং বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের জীবনসংগ্রামে ( শুধু 
জীবিকাসংগ্রামে নয় ) শক্তি যোগাবে, তাদের সুপ্ত বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করবে । 
এইটাই জ্ঞানবিষ্ার প্ররূত উপভোগের দিক। এটা বিস্তার আদর্শের দিক, 
অপূর্ণ আংশিক মানুষকে পরিপূর্ণ অখণ্ড মান্য ক'রে গড়ে তোলা। অথ 
মান্থুষের আত্মশক্তি সমাজবোধ ও বিশ্ববোধ অমূল্য সম্পদ, ধে-সম্পদ সে 
সারাজীবন নিজে ভোগ করতে পারে, ষ। কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্ত 
বিদ্যার এই আদর্শ গ্রাচীন সমাজে অনেকট। অনুহুত হলেও, ধনতান্তিক সমাজে 
হয় না, বিদ্যার্থীদের সেখানে কোনে! স্থযোগ সম্ভাবনা নেই %০ ৪2105 (0৪ 
[00091715010 2509606 0£ 60010861015 25 21) 210. 17 1056161 এই 
সমাজে বিদ্যার ইনভেস্টমেপ্ট বা বিনিয্বোগের দিকটাই প্রধান, কারণ মাস্ুষ ঠিক 
টাকার মতো মূলধন তো] বটেই, টাক ছাড়া বিদ্যালাভও সম্ভব নয়। কাজেই 
বিদ্যার জন্ত হে-টাকা ব্যয় 'কর। হয়, এবং যে-সংখ্যাক়্ মান্থষকে নানারকমের 
বিধান তরি কর! হয়, উভয়ই “ইনভেস্টমেন্ট” । প্রথমটা "পারিবারিক, 
ইনভেস্টমেন্ট, দ্বিতীয়টা “জাতীয় ইনভেস্টমেন্ট । জাতীয় অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ধার। অনুযায়ী তার কর্মীলোকর্সখ্য। (0391590৮767 ) পরিমাপ কর! 
হয়--ষেমন কত কেরানি, কত এপ্রিপিয়ার টেকনিশিয়ান, কত বিজ্ঞানী, কত 
প্রশাননকর্মী ইত্যা্দি--এবং তদহুষায়ী শিক্ষা প্রসারেরও পরিকল্পনা! কর! হয়। 
এই পরিকল্পন1 অন্ুঘাক়্ী বিরাট শিক্ষাস্ত্র থেকে সেই নমন্ত কাজের উপযোগী 
নানাশ্রেণীর বিদ্বান উৎপন্ন হতে থাকে । অতএব 40585006170 10 [00008 
০৪916] নির্ভর করে আদল অর্থ নৈতিক মূলধনের জাতীয় বিনিয়োগনীতি 


বিচ্ধা বিদ্বান বিভ্তালয় বিষ্ভার্গীবিদ্রোহ ১৬৬ 


এবং জাতীয় উন্নয়নের ধার! ও লক্ষ্যের উপর | আমাদের দেশের জাতীয় 
উন্নয়নের ধারা যে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক ত। বোঝার জন্ত বিশেষ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না, জাতীয় গবর্নমেণ্ট নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনের অন্গসন্ধান- 
রিপোর্ট পড়লেই জানা ঘায়। তার ফলে গত কুড়ি বছরে দেশের অর্থ নৈতিক 
শক্তি চূড়াস্তভাবে সংহত হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে এবং বৃহত্তম 
জনসংখ্যার চরম দারিপ্র্যের বিনিময়ে ধনিক ও উচ্চবিত্ের স্তরায়ন হয়েছে 
সমাজের উপর তলায়। বিগ্যাবিদ্ধানের ক্ষেত্রেও বিশাল ব্যুরোক্রাসির বিকাশ 
হয়েছে এবং সেখানেও প্রভৃত ক্ষমতাশালী বিদ্ধানদের স্তরায়ন হয়েছে সমাজের 
উপরতলায়, এবং অর্ধবিদ্বান অবিদ্বান নিরক্ষরদের নিয়ে গঠিত বৃহৎ জনম্যর 
ক্রমেই বৃহত্তর হয়েছে । ধেমন প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে (২ 
জাঙুআরি, ১৯৭১) শ্রীঙাত্যা রাম, কতকট। ভূতের মুখে রাম-নামের মতো, 
ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে এক ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতবর্ধে 
8. 0€%/ 90101506 7900280913 ০1859, উদ্ভূত হয়েছে, ধার বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাড়িয়েছেন। তিনি একথাও 
বলেছেন যে এই “বুর্জোরা' বিজ্ঞানীর] (“বুর্জোয়া' কথ শ্রীআত্মা রাম-ব্যবহৃত ) 
41785 1066] আ021060 1 2, 12100726015 0365100 01617 06262 
০91:2217 এবং £61225 179৮০ ৫1160901760 15657 8130 20002001৮০৫ 

1521105 আ 1101) 00210৩ 00200 10000916206 2180 1100001)6191---১৮ | 
তাহলেই তে হলো', শ্রীমাত্মা রাম নিজেও তা জানেন, ৭4000010900 ও 
41060217619], হওয়াই আসল কথা, জ্ঞানবিদ্তার চর্চা বা গষেষণা কোনোদিন 
আমলাতহ্ত্রে মৈ বেক্ে উপরে উঠতে (৪0:5০6%6 168170'-এ ) কাজে লাগে 
না। বিজ্ঞানের মতো অন্তান্ত বিছা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা । 
বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিষ্তালয় সর্বত্র কমিটি সিগ্ডিকেট অধ্যক্ষ উপাচার্য ভীন 
প্রভৃতিদের নিয়ে ছুর্তেদ্য আমলাতাগ্রিক চক্র এবং প্রধানত অযোগ্য অপদার্থ 
ব্যক্তিদের ( অবশ্থই বিধান ) পর্বমন্ প্রতৃত্ব। ভিগ্রী গবেধণ। চাকরি সবই .এই 
বিদ্বান-আমলাতন্ত্রের পোধকতানির্ভর । যেমন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধারা আজ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচালক, পাঠ্যজীবনে ল্যাবরেটারি দেখার পর আল 
কখনে। সেখানে প্রবেশ করেন নি, অন্তান্ঠ বিহবানপ্রতুরাও ঠিক তাই। তিরিশ 
বছর জাগে বিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের স্ট্যাটিহিক্স সংগ্রহ ক'রে 
“ভইর”-শ্রেণীর বিহ্বান হয়েছিলেন, তিনি হয়ত আজও কোনে বিশ্ববিষ্ভালয়ে বা 
১১ : 


১৬২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


লরফারী কলেজে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক | যেমন ব্যান্কিং কারেন্সির 
গবেষণা ক'রে একদা ধিনি ডক্টর” হয়েছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড অর্থনীতি” 
বিদ্‌। যিনি হয়ত ইতিহাসে “মহাবীর সিং, সম্বন্ধে গবেধণা করেছিলেন, তিনি 
বিরাট এতিহাসিক। তেমনি রাষ্্রবিজানে দর্শনে ও অন্রান্থ বিদ্যায় । এর! 
41128060091) ও 02000162180) অন্য কেউ ঘত বড় প্রতিভাবান ও শক্তিমান 
হন ন। কেন, ইচ্ছ। করলে ভিগ্রীচাকরির ক্ষেত্রে এর! তীর্দের খতম ক'রে দিতে 
পারেন, কারণ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে এরা এক-একটা 805865810 90516101) দখল 
ক'রে বসে আছেন ৬* বছর বয়স পর্বস্ত। শুধু আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার জৌলুষের 


জন্তই এর লালায়িত, বিদ্যার জন্ত কদাচ নয়। 


আমার্দের শিক্ষানীতির এই হয়েছে পরিণাম, আমাদের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ফলাফলের মতো৷। অর্থনৈতিক যূলধনের বিনিয়োগে বিভিন্ন প্রকল্পে 
যেমন ভুল হয়েছে অনেক, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক যুূলধন বিনিয়োগেও 
মারাত্মক ভুল হয়েছে। তূলট! নীতিগত, লক্ষ্যগত। নিরক্ষরতাদৃর ও গ্রাথমিক 
শিক্ষা উপেক্ষিত তো হয়েছেই, উচ্চশিক্ষার প্রপারও যতটুকু হয়েছে তা 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে হয় নি। অর্থাৎ 
কর্মীলোকের (10811006] ) জাতীয় চাহিদা অন্থপাতে উচ্চশিক্ষারও গ্রসার 
হয় নি। দেখ! যাচ্ছে, অর্থনৈতিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে *বিদ্বান; 
নামক পামগ্রীর সাপ্লাই হয়েছে উচ্চবিষ্যার উতৎ্পা?নসংস্থা থেকে । তার কারণ, 
অর্থ নৈতিক চাহিদ্--1£:0৬/0)১ ও 1218100078,--নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বৈদেশিক 
সাহাধ্যদাতাদের উপদেশ ও আদর্শ অনুযায়ী, তাই বিদ্বান-সরবরাহু অতিরিক্ত 
হয়ে গেছে। তার অবশ্স্ভাবী কলম্বরূপ দেশে আজ বিদ্বানদের বেকারসমন্ত। 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিছ্যাগবেষকর1 বলেছেন 2১৯ 
6061 211) 20010109560 102121১0501 10)120861581866 
8150 £7500866 00121160800705 9.0300170 00 1659 0087 & 061: 
০০18৮ 06 006 20:6০ 120010101০5 ০0৫ 117019৫1015 01015 0৩ 
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ভারতে মোট শমর্নিধুক্ত লোকসংখ্যার শতকরা মোট চারজন ম্যান্রিকুলেট 
থেকে গ্র্যাজুয়েট । কিন্তু শতকরা এই মান চারজন, বিশাল পিরামিডের 
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চুড়োয় যাদের অবস্থান, তাদের মধ্যেও বেকারসমস্যা আজ এত প্রকট হয়ে 
উঠেছে ঘ! উন্নত দেশেও নেই ব্যাপক অর্থ নৈতিক মন্দার সময় থেকে আঙ্গ 
পর্যস্ত কথনে৷ হয় নি। এই গবেষকর। অবাক হয়ে গেছেন এইকথা ভেবে, 
যে-দেশে € ভারতে ) বাৎসরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, গত পনের বছর 
ধরে ৩৫% ক'রে দাবি কর! হয়, সেই£দেশ তার পনের জন উচ্চশিক্ষিতদের 
মধ্যে গড়ে একজনকেও ঠিকমতো কাজ দিতে পারে নি।* তা সত্বেও ডিগ্রীর 
প্রতি এত মোহই বা কেন, আর কোথায় তার আকর্ষণ? একথা ঠিক ষে 
'ব্যাচিলার অফ আর্টস” ভিগ্রীর চেয়ে "ব্যাচিলার অফ এগ্সিনিয়ারিং, ডিগ্রীর 
চাকরিযূল্য (এবং বিবাহমূলাও ) বেশি, কিন্ত তাহলেও ভারতীয় অবস্থায় 
দেখা যাঁয় যে বি. এ ভিগ্রীরও চাকরিযূল্য আছে, অস্তত ন্যাট্রিকুলেটের চেয়ে 
( বর্তমান ক্ষুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেও্ডারি ) বেশি-_415 0০09০ 009 
17016256 1)15 ০1)817029 ০0৫6 ঠি011)6 ০11010991761)৮-- তাই যোহ ও 
আকর্ষণ ।২০ অবশেষে উক্ত গবেষকরা বলেছেন-_-7০ 06 5018) 00616 
15 10076 ০1080101 010817 2০010903910 £:09/1,--এবং এই প্রসজে 
একথাও শ্বীকার করেছেন_%0%6 00010000106 00০ ০৫020019] 
070£00 195 £0176 10 0062 17151061 1৬০15 2120. (0০0 11001 00 0116 
[0৮০1 1০56]5 0£ 0১৫ 20102010189] 59821--আর এই উচ্চশিক্ষার 
অবস্থা হয়েছে কি? %72 95212 ০ 174:21% 7767 6202£0% £৪ 
702 27076 072 10765 177 09 ?90712. (বাঁকা হরফ লেখকের )1২১ 


* ১৯৭০ সালে ভারতের মোট বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল 2080100দ0: ছিল এপ্রিনিয়ার 
ডাক্তারদের নিয়ে- মোট ১১ লক্ষ ** হাজার। তার মধ্যে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের সংখ্য। ৪ লক্ষ ৮* 
হাজার এবং সায়েন্স পোস্ট-গ্রযাজুয়েটের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫* হাজার। ১৯৫* “পালে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট 
বিজ্ঞানীর সংখ্যা! ছিল ১৭,*০০, গত কুড়ি বছরে ( ১৯৫০-৭* ) এই সংখ্যা নয়গুণ বেড়েছে। এই 
বিপুলসংখ্যক ডিগ্রীধারী বিজ্ঞানীর মধ্যে শতকরা ৩ জনের মতো বিভিন্ন ইপ্ডাস্্রীর সঙ্গে রিসার্চের 
কাজে নিধুক্ত। বাকি সকলে বিছা।লয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ে বিজ্ঞান সম্বদ্ধে জ্ঞানদান: করছেন, অধবা 
এমন সমস্ত বিষয়ে গবেধণ। করছেন যার সঙ্গে দেশের প্রকৃত র্থ নৈতিক সামাজিক উন্নতির কেনো 
সম্পর্ক নেই। আমাদের 'সোস্যালিষ্ট প্যাটান্নের' অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ফলে দেশে যে কি 
পরিমাণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান্ীর অপচয় হচ্ছে তা এই শোচনীয় অবস্থা থেকে বোঝ! যায় (0. বৈ. 
000০0০৮8100 ১, ঢু, 9005: £10জ2:08 139665: 06111898100, ০01 99016051110 
719000ত9হ+ 1) 710070150 0152 £201566600 76671, ও ৪০৩ 29, 1971.) 


১৬৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ভারতের উচ্চশিক্ষার মান আঙ্জ পৃথিবীর মধ্যে নিল্ন তম, ভিগ্রী গবেষণা সবই 
অন্তঃসারশূন্য চটকদার প্যাকেজের মতো,এবং ভার কারণ পরীক্ষা ছুর্নাতি ত্বজন- 
মোসাছেবপোষণ ইত্যার্দি কৌশল অবলম্বনে অপদার্থ বিদ্বানবুযরোক্রাটদের 
বিত্বৎসমাজের উপরতলায় একনায়কত্ব। বিকৃত বিলাবাসন। চরিতার্থতর জন্য 
অনাবশ্তক ভোগ্যব্রব্যের উৎপাদনে, যৌনাবেদনপ্রধান মালকাট্ত্ির বিজ্ঞাপনে, 
রঙবেরঙেনর বাহারে কনটেনার প্যাকেজের বন্তায় যেমন আমাদের দেশ আজ 
ভেমে গেছে,অথচ জীবনধারণের উপযোগী মত্যাবশ্তক জিনিসের উৎপাদন সেই 
অন্গপাতে বাড়ে নি এবং তার ক্রমাগত মৃল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে 
কোনোরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকাই দাঁয় হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি খিদা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাবশ্থাক উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছে (অনেকাংশে য1 অন্তঃপার- 
শৃন্ত), চটকদার প্যাকেজতুল্য ভিগ্রীর আকর্ষণ বেড়েছে, কিন্তু অত্যাবশ্যক 
প্রাথমিক শিক্ষার বা অক্ষরজ্ঞানের অথবা প্রকৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নি। 
অর্থনীতির ল্গে শিক্ষানীতির এরকম গভীর অঙ্গাঙ্গিতা বাস্তবিকই খিরল। 


এইবার যদি সেই তরুণ বিষঞ্ন বি্যার্থাদের দিকে ফিরে তাকাই, যার! বিভিন্ন 
উচ্চবিষ্ঠালয়ে 'মেরিট? ও 'আই. কিউ” টেস্টের মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় 
অনুতীর্ণ হয়ে ঘরে কিরে গেছে-_-কোনো। শ্বামীজী ফার্দার উপমন্ত্রী সেক্রেটারি 
কমিটিমেম্বার কাউকে যথাচারে তৈলমর্দনের স্থঘোগ পায় নি--অথবা পিতার 
ইন্কাম-কলামে এমন সংখ্যা বলিয়েছে যাতে বিদ্যার ব্যক্সসংকুলান হয় না 
তাহলে তাদের জীবননমশ্তার লমগ্ররূপটি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাব। 
কেউ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কেউ মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক 
বিভ্ালয়ে, কেউ উচ্চমাধ্যমিক থেকে কলেজে, কেউ ব1 বিশ্ববিগ্যালয়ে প্রবেশ 
করতে চায়। কেন চায়? কারণ উচ্চ থেকে উচ্চতর ডিগ্রীর পাপপোর্ট পেলে 
তার্দের চাকরিলাভের সম্ভাবনা (01780) বেশি । কিন্ত গ্রবেশ করতে পারল 
না, গণতান্ত্রিক” প্রতিযোগিতায় হেরে গেল, প্রমাপ হয়ে গেল যে তাদের 
“মেরিট' কম, “মাই, কিউ” কম, আনলে খিড়কিদরজা দিয়ে ঢুকে উপযুক্ত 
পাত্রের পদযুগলে তৈলদানের জামর্ঘযের অভাব। তাহলে তার কি হলে? 
কি হতে পারে? বাকি হবে? 
'মালতৈরির কারখানায় গেলে দেখ যায়, অসম্পূর্ণ মাল, ভাঙাচোর1 ছেঁড়া- 
ছোট 'ভ্যামেজভ+ মাল (10, 41165) পরিত্যক্ত অবস্থায় স্তপাকার, করা, 
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রয়েছে। এই অনির্বাচিত গ্রবেশাধিকারবঞ্চিত বিধপ্ন বিস্তার্থীর! হলে! বিস্তা- 
কারখানার 4818513151)60 0:০0 প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্তালয়ের 
মধাবতাঁ যে-কোনো স্তরে যাচাইয়ের পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে । তাদের 
বাঁজারযূল্য 4212151550 0:09900০0,-এর চেয়ে অনেক কম, সেই জন্য ৫?5151)60: 
এবং 81197151160+ বিদ্বানদের- মধ্যে (5701515615 ও ৭5020912151)615-ও বলা 
যায়) পার্থক্য ও যথেষ্ট, যেহেতু 150005261010091 955067009 00000501525 70210 
৪. 51810 01301175610) 1০20/০12 ঠা0151760 210. 01051215190 191:0- 
00০65, 1২২ যে-বিদ্বানর1 তৈরি মাল ও ধার! আধাইতরি মাল, তাদের মধ্যে 
বাবধান প্রায় শ্রেণীগত ব্যবধানের মতো । আবার তৈরি ও আধাতৈরিদের 
মধ্যে, ডিগ্রী ও সাটিফিকেটের 'ভ্যালু” অনুষাতরী, শ্রেণীসদৃশ পার্থক্য বিছ্ামান। 
অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, সামাজিক মর্যাদা, এমনকি জীবনধারণের তাৎপর্য পর্যস্ত 
তাই পরীক্ষায় (91019007) উত্তীর্ণ হওয়ার উপর নির্ভর করে, যেহেতু 
পরীক্ষালব্ধ ডিগ্রী সার্টফিকেটই ইহুজীবনে চলার পথে প্রধান অবলম্বন, ব্রহ্মনাম 
হরিনাম সততা দৃঢ়তা নিষ্ঠা অথবা ম্বোৌপাজিত ( অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মোহরাঙ্কিত নয়) অগাধ পাণ্ডিত্যও তার তুলনায় অচল ও মক্ষম। তাই 
পরীক্ষাকালে এত উদ্বেগ, এত ভয়, এত জীবনমরণ সমস্যার মতো পন্রীক্ষা্থার 
দুশ্চিস্তাঁ_ 


4100) 11) ৭ 5901605 ড/1)০1:52 20130801019] 00681110101 
51710011560 ০5 ০5610502055 2170 02£1965) 91০ 0109596]5 111050 
[07016621050 58602801125 016 2170191091706101 2180 500191 569003, 
00০ 50000100 ড/1)0 91191759 1)0.5 101) 10001 0:0001517ঠ 
০912€1 710999606. 1006 006 170 01005 006 01 91159 02 
00০ 00106] 02100, 00003 10000196 0019£65 60 0০ 00016, 
ড/1)০18 50 10001) 19 20.562156১ 11016101176 017০ 1001৩ 190011575 
5001981 562605) 0১676 15 11606 15850108 00 01061 ভাস 
81570166165 10002 17151) 89 ০8001190100 8:00 2:000195101) (11779 
80010925018. 1২৩ 


একদা ছিল সবার উপরে 'মাঁছ্ষ" সত্য, সবার উপরে আদর্শ সত্য, সততা 
সত্য, অস্তত কিছুটা হুস্সত ছিল, কিন্ত এখন পরীক্ষাই যখন জীবনের সবচেয়ে 
বড় মত্য, কৈশোর যৌবনের সবচেয়ে উৎকট বিভীষিকা, পরীক্ষাই ঘখন জীবন- 
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মৃত্যুর পরওয়ানা, সামাজিক সন্মান অসম্মীনের মানদণ্ড, তখন পরীক্ষার ভীতি ও 
দুশ্চিন্তা তরুণ ছাত্রদের মধ্যে থাক] অত্যন্ত শ্বাভাবিক। এবং যখন “5০ 10001 
19 2 908105+, এবং 46০07 ড71)৪৮, অন্তভ প্রকৃত জ্ঞানবিস্কার জন্ত কখনোই 
নয়, কেবল চাকরির একটি ছাড়পত্র লাভের জন্য, বেচে থাকার একট 
0179150? পাওয়ার জন, অন্তত মান্থষের মতে! না হলেও, জ্যান্ত জীবের মতো, 
তখন পরীম্মাকালে ছাঞআজ্দের তথাকথিত দুর্নীতি (যেমন 70495 ০0106 
ইত্যাদি) যে কতখানি তাদের নৈতিক চারিত্রিক অবনতির পরিচায়ক, আর 
কতখ|নি হাড়িকাঠের সামনে কম্পষান জীবের আত্মরক্ষার জন্য মরীয়] হয়ে ঘ৷ 
ইচ্ছ। করার মনোভাবের প্রকাশ, তা মনোবিজ্ঞানীর।, এবং প্রাজ্ঞ উপাচার্ধরাও 
ভেবে দেখবেন, অস্তত বিদ্যালয়ে পুলিসক্যাম্প স্থাপনের আগে । তা ছাড়া, বয়স 
অন্পাতে নীতিহুন ীতিপ্রবণতার তুলনা ক'রে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর। 
দেখেছেন ষে বর্তমান সমাজের দুর্নীতিপ্রবণতা মধ্যবয়সী ও প্রবীণর্দের মধ্যে 
যতট। প্রবল, তরুণ কিশোর যুবকের মধ্যে ততট। নয় । সামাজিক সর্বরকমের 
ছুনীতির ক্ষেত্রে পরিপক ঝান্ ব্যক্তিদেরই একাধিপতা, তরুণদের নয়, এমন কি 
ছুননীতির শিক্ষানবীশ হিসেবেও নয় ।২ ৪ 

পরীক্ষার সি'ড়ি অতিক্রণ ক'রে উঠবার সময় যে-কোনো ধাপে পরীক্ষার্থীর 
পতন হতে পারে এবং পতন যাদের হয় তাদের রণাঙ্গনের আহত নিহত সৈনিক- 
দের সঙ্গে তুলন' করা যায়। বিদ্যার রণক্ষেত্রে পরধক্ষার “আঘান্ধুশে” পযুদিস্ত এই 
সমস্ত তরুণ “বিকলাঙ্গ” বিদ্যার্থাদের বলা হয় 010900069) £8110765) 16- 
769:0615, 1017917191615 ইত্যাদি | বিষ্ার কারখানার এই সমস্ত ভ্যামেজভ 
মাল দেশের কর্মীমানবশক্তির বিপুল অপচয়, একথা যে-কোনো মতবাদের 
শিক্ষাবিজ্ঞানী শ্বীকার করেন। আমাদের দেশে মানবশক্তির এই অপচয় 
বর্তমানে পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করেছে, যেদিকে তাকালে রীতিমতো! ভয় 
করে। বিষ্যাবিকলাঙ্গদদের এই পর্বত শাস্ত স্ুস্থির পর্বত নয়, বিস্ফোরণের 
অপেক্ষায় অস্থির অশাস্ত পর্বত, ক্রোধ ও অসস্তোষের বহি সর্বদ1! তার গহ্ারে 
ধৃমায়মান। দমননীতি অথবা বয়োবৃদ্ধদের দাভিক অভিভাৰকত্ব তাতে 
অগ্নিসংযোগ করে মাত্র । 

গবেষকরা বলেছেন যে আম[দের দেশে ব্যর্থবিষ্ভার্থীর সংখ্যা শিক্ষার নিয়- 
স্তরের দিকে সবচেঞস বেশি | শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের অপচয় প্রায় 
৭৮৩৫% ।২৫ পরবর্তাঁ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অপচয়ের পরিমাণ ক্রমে কমতে 
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থাকে দেখা যায়। এট নাকি ভারতের মতো অনুম্নত ও ডেভালাপিং দেশের 
বৈশিষ্ট্য। তাই বোধ হয় এদেশে রা্রীয় শিক্ষানীতির ঝোঁক উচ্চবিস্তার দিকে, 
প্রাথমিক বিদ্যার দিকে নয়। মিরভাল ঠিকই বলেছেন ঘে একথ! অর্ধসত্য মাত্র, 
কারণ +12:86-50816 2502 81565 18 55001005815 2190 021:08175 
50130015 95 211, 1২৬ শিক্ষার সর্বস্তরেই আমাদের দেশে অপচয় সমান 
শোচনীয়, প্রাথমিক সুরে দরিদ্রদের খানিকট। ভিড় বেশি ব'লে অপচয়ের অস্কটা 
বেশি মনে হয়। প্রাথমিক স্তরের অপচয়ের আরও একটি বড় কারণ হলে। যোগ্য 
শিক্ষকের অভাব, অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রের সমান দুরবস্থা এবং শিক্ষামানের 
গ্রুতি চরম ওদাসীন্ত । তার মানে এই নয় যে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা ক'রে, 
দেশের দারিদ্রের মতো অশিক্ষা ও নিরক্ষরত। বাড়িয়ে, বাজেটের বেশি অংশ 
উচ্চশিক্ষার জন্ত বরাদ্দ করতে হয়। যোগ্য শিক্ষকের সমস্যা খুব গুরুতর সমস্যা, 
প্রামমিক স্তরের তুলনায় উচ্চশিক্ষার ভুরেও কিছু কম নয়। দেকথা শিক্ষকদের 
প্রদঙ্গে বব। 

কিন্তু প্রশাসনিক বৈজ্ঞানিক টেকনিক্যাল এলিটশ্রেণী গ'ড়ে তোলার জন্য 
যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতনরকার বেশি মনোষোগ দিয়েছেন, সেখানেও 
দেখা যায় ষে বাইরের জনসমাঙ্গের মন্তো এই শিক্ষিতসমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য 
ক্রমে দৃঢ়তর হয়েছে । অর্থাৎ ভারতের এই নতুন এলিটশ্রেণী নতুন ধনিকশ্রেণীর 
পরিবারের ভেতর থেকেই প্রধানত গড়ে উঠেছে । ষ1 হবার কথা, একই 
সীমানায় টাক! ও বিদ্যার মিলন, তাই হয়েছে । এপ্সিনিক়ারিং কলেজের 
ছাত্রদের (][. [. 7) একটি সাশ্পাতিক সমীক্ষা থেকে এই উচ্চশিক্ষার গতি 
কোনদিকে ত1 অত্যন্ত সুম্পষ্টভাবে বোঝ! ঘায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 
১৯৬*এর মাঝামাঝি পর্যস্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা বড় স্তরের মধ্যে ছেলেদের 
এঞ্রিনিয়ারিংবিদ্যা শিক্ষা! দেওয়ার আগ্রহ বেশ প্রবল ছিল। তার ফলে 
সাধারণ মধাবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও (ধাদের মাসিক আক ৫** টাকার 
মধ্যে ) এপ্জিনিয়ারিংএর বিভিন্ন বিভাগে বেশ কিছু সংখ্যায় ভি হতে] । 
কিন্তু 'পরে যখন ক্রমে এঞ্িনিয়ারদের চাকরির সম্ভাবনা কমতে থাকল, 
তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন দেখা! গেল যে সাধারণ 
মধ্যবিত্বরা আর তাদেন্ন ছেলেদের ব্যয়সাধ্য এাঞুনিয়ারিং শিক্ষা দিতে 
ঝুঁকছেন না, ধে-কোনে। চাকরি পাওয়ার মতো! শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছেন । ১৯৭*এর দিকে দেখা হাঁক, উচ্চমধা ও উচ্চবিত পরিবারের 


১৬৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ছেলেদের মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিংবিষ্যা ক্রমে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সমীক্ষা দেখ! 
ঘায় £২৭ 


১, মানিক ২৫০ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা [. [. [তে ১৯৬৬ 
৬৯এর ৫-৬% থেকে ১৯৭*এ ২% হয়েছে । 

২, ২৫১-৫০১ টাক] আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ১৯৬৬ মালের ৩৪% 
থেকে ১৯৬৮ সালে ১৪% হয়েছে এবং তার পর থেকে প্রায় একই 
রকম আছে। 

৩. মানিক ৫** টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই 
বেড়েছে । তার মধ্যে ৫*১-১০** টাঁকা মাসিক আয্ের' পরিবারের 
ছাত্রসংখ্যার বিশেষ হ্রাসবুদ্ধি হয় নি, কিন্তু ১*০-এর বেশি টাকা 
আয়ের পরিবারের ছাকুসংখ্য। অনেক বেশি বেড়েছে। 

৪. ১:০১-১৬০০ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রপংখ্যা ১৬% (১৯৬৮) 
থেকে ২৮% (১৯৭০) হয়েছে । 

«, মাপিক ২০০০ টাকা বেশি আয়ের পরিবারে ছাঁত্রসংখ্য। ৪% (১৯৬৬) 
থেকে ১৬% (১৯৭০) হয়েছে । তার মধ্যে ৩*** টাকার বেশি 
আয়ের পরিবারে ছাত্রমংখা। ২% থেকে ৬% হয়েছে । 


অর্থাৎ]. [. -তে মালিক ২*০* টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্য। 
সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, প্রায় চারগুণ। তার মধ্যে ৩*** টাকার বেশি আয়ের 
পরিবারের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। ১***-১৬*০ টাকা মাসিক 
আয়ের পরিবারের ছান্রসংখ্য। ছ্বিগুণের কিছু কম বেড়েছে, ৫**-১*** টাক! 
মানিক আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা প্রায় একরকফমই আছে, এবং তার চেয়ে 
কম আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কমেছে । ঠিক এই ধরনের শ্রেণীরূপায়শ 
সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর্টন ও সায়েন্স) হয় নি, কারণ. [. শর, 
এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মতো সেগুলি তেমন ব্যয়বহুল নয়) যদিও বর্তমানে তাও 
নিষ্নবিত্ব ও দরিদ্র সাধারণের নাগালের বাইরে চলে হাচ্ছে। শ্রেণীবিগ্তাসের 
প্যাটার্ন একরকম, কেবল এগ্রিনিয়ারিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে যভট। উচ্চশ্রেণী- 
মুখী, সাধারণ উচচশিক্ষানু ক্ষেত্রে ততটা নয় কাজেই ব্রিটিশযুগের মেকলের 
শিক্ষানীতি যে স্বাধীন ভারতে কিভাবে অন্ুস্থত হচ্ছে কার্ধক্ষেত্রে, তা আর 
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বেশি ব্যাখ্যা ক'রে বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের শ্রেণীরূপায়পের সাদৃশ্ঠও লক্ষণীয়। ভারতীয় শানকশ্রেণী ও বিশাল 
ভারতীয় জনসমাজের (দরিদ্র ও নিরক্ষর ) মধ্যে ষে বিদ্বান দোভাঁষীশ্রেণী তৈরি 
হয়েছে ও হচ্ছে, তার! প্রধানত উচ্চমধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত । “পরীক্ষা” 
“মেরিট আই. কিউ টেস্ট ইত্যাদির মাহাতআযও এই আলোকে বিচার্য। এইজন 
শ্রেণীগত অথবা জাতিবর্ণগভ গতিশীলত? শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বাড়ে নি, অনুন্নত 
জাতিবর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামান্ত যেটুকু বেড়েছে তা উল্লেখ্যই নয়। 


শিক্ষক পাঠ্যবই গিলেবাঁপ বিদ্যালয় প্রভৃতিও বর্তমান বিষ্যাপংকট প্রণে 
আলোচ্য । কিন্তু গ্রতোকটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়- 
বস্ভ। আমর] সংক্ষেপে শুধু সমস্যার স্বরূপটি উন্মোচন করব । শিক্ষার্থীদের পরেই 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকর! হলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং যত কম বেতনই 
তাঁরা পান নখ কেন, তারাই হলেন সবচেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান 2২৮ 
7022011215১ 062 00 500021)9) 216 01০ 15156500105 0105018] 1)- 
[0035 01 21 ০00108.010108] 55562100, 01765 216 9150১ 75 911 0৫05১ 
006 170050 6য101751 10101009১ ০12 ড71)01) 1106 016 11170010810. 

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকরা বিশেষ গুরুদায়িত্ব পালন করেন, অথচ অন্যান 
লোভনীয় কর্মক্ষেত্রের বিবানদের মতে। তীর] মোট? বেতন ভাতা উপরি ইত্যাদি 
পান ন| ব'লে তার] নিজেদের অবহেলিত মনে করেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা 
নয়।-বিশ্ববিষ্ভালয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিফর। প্রাইভেট বা] পাবলিক সেকৃটারে মোটা 
মাইনের কাজ পেয়ে যদি চলে যান, এবং ভেভালাপিং দেশে যাবার স্থযোগও 
থাকে যথেষ্ট, তাহলে ক্ষী* জোনাকির শুধু নিরুপায় হয়ে পড়ে থাকেন, 
বিষ্ালয়ে জ্ঞানের সল্তেটি জালিয়ে রাখার জন্য। সেইজন্য শিক্ষকতা! অধ্যাপনার 
ক্ষেতে 10181) 0:090:0012 06 5০010. ০1১০$০6১ ০8179199065এর ভিড় 
বেশি দেখা যায় এবং তার সঙ্গে 10659128.0 06011176 118 02201961 
0081180201919,-ও গুরুতর সমস্য! হয়ে ওঠে ।২৯ আঘাদের দেশে এই সমস্তা 
যে কত ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে, ফোঠারি কমিশনের রিপোর্টে (207 
০0007612200 26501) 00771701550 21964-66, 30৮, 0৫ 10019, 2 
[06111 1966. এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ভি, এস, কোঠারি ) তা 
নানাভাবে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। হয়েছে । যেমন £ 


১৭০ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


“[1) 12121050106 /2910০1 ০0112665 2180 0101521516163১ 2, 01210” 
115 01 02901815 058.01 2)20188101098115 ৪150 11506165515. 
“০০০15066৩57 £6568001) 5 097)6 15 01589115 0৫ 015000510,0106 
01181115.” 

170 1)161810151081 201006150:90012 0৫6 2001)0110 ৬101 0) 
061810072005 2100. 50119565, 00০ 90000501616 06 015050 1১৫- 
৬৮০০1) 5017101 2100 10110101 (22,01)615-*006 01036610015 ০01801065 
8৪০০৮ 00095 2100 00951010175, ৪070 €)০ 80016006016 2া)ড 
0578105 102150155 0৫6 50110961101 26691171701005-*৮ ইত্যাদি | 


আরও অনেক মন্তব্য আছে। এই কয়েকটিই আপাতত যথেষ্ট । 
অধিকাংশ “দুর্বল” বিদ্যালয়ে, (অর্থাৎ বেনরকানরী ব। প্রাইভেট সেকৃুটারের 
বিদ্যালয়ে ) কোঠারি কমিশন বলেছেন, শিক্ষকর! যন্ত্রের মতে শিক্ষা দেন। 
অতএব ছাত্ররা এই যন্ত্রের নির্যাতন পহা করে। কোনে! শিক্ষক আরিস্ততেল 
প্লেটো, কেউ ইতিহান ( হিন্দুধুগ ), কেউ ক্যালকুলাদ বা কেমি্রি বা ফিজিক, 
কেউ দর্শন, কেউ অর্থনীতির মার্শাল পিগ্ড কীন্সের তত্বকথা বা ব্যাঙ্কিং 
কারেন্সি, কেউ আযালজাব্র।, কেউ নাছিত্যে ভারতচন্দ্র মঙ্গপকাব্য বা রবীন্দ্রনাথ, 
কেউ ভূগোল, কেউ শেকৃসপীন্বর, হয়ত কুড়ি পঁচিশ বছর ধ'রে পড়াচ্ছেন, প্রায় 
একপুকরুষ ধ'রে, কেউ লেকচারের বদলে নোট ভিকৃটেট করছেন (বংশপরম্পরায় 
রক্ষিত নোটখাতাটি তার শিক্ষকতাব্াযবসায়ের মূলধন )--আর প্রতি বছরে 
নতুন নতুন টাটকা কিশোর যুবকরা এই সমস্ত বিদ্যার ব্যাখ্যান শুনছে । কী ষে 
এশ্বরিক ধৈর্য তাদের তা সত্যিই কল্পনা করা যায় না! যদি তার্দের ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটে তাহলে নিয়মান্গুগত্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রবীণর মুখর হয়ে ওঠেন, 
এমনকি তাদের নৈতিক চারিত্রিক অধংপতনের কথ! ঘোধণ! করতেও তারা 
কু্টিত হন না। কিন্ত যদি অতিমধুর রবীন্দ্রসংগীভও চবিবশঘণ্ট। কর্ণকুহরে ধ্বনিত 
হতে থাকে, তাছলে ত। কি শ্রুতিকটু ও কর্ণগীড়াদায়ক মনে হয় না? শিক্ষক 
অধ্যাপকদের বিদ্যা্দানের লেকচার ও তাই মনে হয়। কোঠারি কমিশন এই 
প্রপঙ্গে বলেছেন, ছাত্রদের কথ! উল্লেখ ক'রে £ “-*71652100126 601 00600 05 
10092118152, 1099001 06 00610001012801018006110 00981 2065 9 00191- 
0০:60. 00 0০ 0০ 8006150 018117651650156 15000165*-*১ | 

সার ছুনিয়ার বৈষ্ঠুবিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সমাজে রাষ্ট্রে জানবিষ্ভায় 
বিজ্ঞানে, কিন্ত তার কোনে চিহ্ন নেই কোথাও বিষ্ভালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বিছ্ভা বিদ্বান টি লয় বিদ্ভাাঁবিদ্রোহ ১৭১ 


পাঠ্য-বিষয়ে, ৰিশেষ ক'রে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই স্যার গুরুদাস 
স্যার আশগুতোষের যুগে অবস্থান ক'রে আজও এদেশীয় বিহ্বানরা ভাইস- 
চ্যান্দেলারি ও অধ্যাপনা করছেন। অপ্রচলিত বিদ্যার বেসাঁতি করছেন 
শিক্ষকরা, বছরের পর বছর, একহ্‌রে একভঙ্গিতে একই কথা ঘ্যান্ঘ্যান্‌ 
করছেন। অবশ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকর্দের কোনো! অপরাধ নেই, কারণ তার! 
চাকরির জন্ত তা করতে বাধ্য হচ্ছেন এধং সিলেবাস ব1 সিস্টেম বদলাবার 
ক্ষমতাও তাদের নেই । কাঁজেই তার। নিরুপায় |৩১ 


গাঠ্যবিষয়ের অধিকাংশই “অপাঠ)”। এই কারণে অপাঠ্য যে ষ! দু'বছরে 
পড়ানে! হয় তা ছ'মাসে পড়ানো উচিত । আরিম্ততল প্লেটো নিয়ে ছু'বছর ধরে 
বন্তৃত' দেওয়া, বুদ্ধ ও অশোকের বাণী শিলালেখ মুখস্থ করানো, মাঁশাল কীন্‌- 
সের অর্থতত্বের চারবছর ধ"রে ব্যাখ্য। করা, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কলা- 
কৌশল বিশ্লেষণ করা, অধ্যাত্ববাদী দর্শনের শুক্্রতা বছরের পর বছর 
বোঝানো, বিশুদ্ধ নন্দনতত্ব ও সাহিত্যশিল্পতত্ব গলাধ:ঃকরণ করানো, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামে আমেরিকা ইংলগু প্রভৃতি দেশের কনন্টিটিউশনাল ইতিহাস 
পড়ানো, ইন্টারন্যাশনাল ল ও কূটনৈতিক ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটন কর! 
-এরকম আরও অনেক বিষয়ের কথা বল! ঘায়। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিলেবাস 
ধরে আলোচনা করলে আরও পরিফার ক'রে বল! ষেত, কিন্তু তার কোনে 
প্রয়োজন নেই এখানে । প্রসঙ্গত ঘ৷ পাঠ্য নয় আমাদের দেশের বিচ্ালয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরকম একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি । যেমন মার্কসবাদ 
(181%1570), অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় সমাজতত্ব, মার্কসীয় 
ইতিহাসতত্ব, মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মার্কসীয় অর্থবিজ্ঞান, মার্কসীয় শিল্প- 
সাহিততত্ব। আমাদের বিষ্ালয্নে বিষয়টি 72360, নিষিদ্ধ, মুখে উচ্চারণ 
করাও ০০০, হারাম । অথচ জ"-পল পাত্রের ভাষায় বল। ঘায় :৩১ 
10215151715 016 10101195091185 01 ০0 ৪0০9০190901 1016 
(11510178022) 80৬7 01215 01 0019 501] 7 01117101776 00096 5025 
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মার্কসবাদবিরোধী অনেক এঁতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী ও দারশ্শনিকয়াও 
মার্কসবাদের এই যুগান্তকারী গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন | যেমন 


১৭২ বাংলার বিদ্বতৎসমাজ 


একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান এতিহাসিক 'এনলাইক্লোপিডিয়৷ ব্রিটানিকা'তেই 
লিখেছেন যে "096 আ1)016 5০10706 0£ 0781710 509০10105 2505" 
21001) 016 70095081805 0৫ 7191৮, 1৩২ একজন বিখ্যাত আমেরিকান 
অর্থনীতিবিদ্‌ শ্বীকার করেছেন ঘে মার্কনীয় ইতিহাসতত্ব “০013৫ ০৫ 03৫ 
£1:526650 11070110081 2.0116৬20001705 06 50০10910985 [০ 0015 
085”, 1৩৩ আর একজন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে গত একশো বছর ধ'রে 
সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তত্ববিচার ও অন্থশীলন হয়েছে তা' প্রধানত মার্কলীয় 
প্রেতাত্মার সঙ্গে বাকৃমুদ্ধের মতো--400০ 06086 100 1215 
£10990১,1৬৪ এবিষয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন বিখ্যাত আমেরিকান 
সমাজবিজ্ঞানী রাইট-মিল্স, তার 776 7127555 বইতে ।ৎ৫ তা সত্বেও 
আমাদের বিশ্ববিজ্ঞালয়ের পাঠ্যবিষয়ে মার্কপবাদের প্রবেশাধিকার নেই। 
প্রবীণ ভারতীয় মহাবিদ্ধানরা অনেকে মার্কসবাদকে “বিদেশী মতবাদ বা 
আদশঃ (601:6187 106010£5) বলে মনে করেন। যেন বাকি সব মতবাদ ও 
আদর্শ য। পাঠ্যবিষয়ে ঠান রয়েছে তা সবই এদেশীয়! তা ছাড়া, 
জানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাষ্রীয় সীমান্তের প্রশ্ন! তাই আমাদের শিক্ষার 
লিলেবাস বিদ্যাসাগরধযুগ থেকেই প্রায় অপরিবতিত রয়েছে, মধ্যে মধ্যে কিছু 
সংস্কার কর] হয়েছে, যেমন পোড়া বাড়ি সংস্কার কর] হয় তেমনি । আসলে 
গোড়ায় গলদ বলেই মার্কসবাদের মতো বিষয় আমাদের মতো দেশে পাঠ্য 
হতে পারে না, অন্ঠান্ত বিদেশী জ্ঞানবিষ্ভা সহজেই পাঠ্য হতে পারে । তার 
কারণ দেশের কিশোর যুবকশ্রেণী যদি মার্কসবাদী দর্শনে সমাজতত্বে ইতিহাস- 
তত্বে শিক্ষালাভ করে, তাহলে এই সমাজরাষ্্রব্যবস্থার প্রতি তাদের মনোভাব 
কি হবে এবং কোন পথে তার! এর প্রতিকার সন্ধান করবে, তা দেশের 
রাষ্্নায়করা ও তাদের দোভাধীশ্রেণী ( বিদ্বান] ) বিলক্ষণ জানেন। কাজেই 
বিষ্ভালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা আজ 6০0: 
81] 100 12001118 12250119১ 1106৬109015 0০০01006 70001৬65015 ০01 
09501666 1010/160567”, 1৩৬ 

দোষ শিক্ষকদের নয়, শিক্ষাব্যবস্থার । শিক্ষকরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বেদী- 
মূলে উৎহষ্ট। তীর) 01১901606 বিষ্ার বিক্রেতা হতে বাধা । কিন্তু বাধাতাই 
কি শেষ কথ! ? শুধু নৈর্ভি প্রশ্ন নয়, সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নও এর সঙ্গে 
জড়িত। ক্ষুল কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন আছে, মধ্যে মধ্যে তারা নিজেদের 


বিছা! বিদ্বান বিগ্ভালয় বিচ্ভারাঁবিদ্রোহ ১৭৩ 


দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ দ্াবিই হলো 
বেতন-ভাতাবৃদ্ধির দাবি অথবা অন্ত কোনো সথখনুবিধার | ট্রেড ইউনিয়নের গতি 
যেমন রাজনৈতিক চেতনাবন্জিত “ইকনমিজমে'র দিকে শিক্ষকদের আন্দোলনের 
গতিও তাই । জীবিকার সংগ্রাম শিক্ষকর। নিশ্চক্প করবেন, বিশেষ ক'রে আিক 
অনটন যখন তাঁদের বাস্তবিকই আছে, কিন্তু তবু আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে 
যে শিক্ষামংক্রাস্ত মুখ্য বা গৌণ কোনে সমস্ত। নিয়েই তার কখনে! আন্দোলন 
করেন ন।| যে-শিক্ষ। ব! বিদ্যা দান ক'রে তার] জীবিক৷ অর্জন করছেন, ছাত্র- 
দের কাছ থেকে টাক] নিচ্ছেন, সেই শিক্ষার গুণাগুণ সম্বন্ধে তাদেরও অস্তত 
আংশিক দায়িত্ব আছে। শিক্ষকর1 কি সংঘবদ্ধভাবে দাবি করতে পারেন না 
যে 9৮5০180 বিদ্যা তার] পরিবেশন করবেন না, পাঠ্যবিষক্ষের যুগোপযোগী 
পরিবর্তন না হলে তীর শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন? খানিকট। 
পারেন, এবং এক্ষেত্রে ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের সম্মিলিত দাবি অনেক বেশি 
জোরালোও হতে পারে । কিন্ত এরকম আন্দোলনের পথে বাধ। আছে অনেক। 
প্রথম বাঁধা নতুন জ্ঞানবিছ্য। শিক্ষ| দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। যতদিন 
না বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন হয় ততর্দিন তারা 
49105০01806” বি্যা শিক্ষ। দিতে বাধ্য । নতুন জ্ঞানবিষ্ভার গতিধার] সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সঙজাগ হয়েও, অধিকাংশ শিক্ষক, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, অচল 
বিচ্যা শিক্ষ। দেওয়ার যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হন। দ্বিতীক্ব 
বাধা, তাদের মধ্যবিত্ত মনের দ্বিধাদ্বন্ব ভয়ভাবনা, অর্থাৎ চাকরির ভাবন।, 
পদোন্নতির ভাবন। ইত্যাদি । এরকম সংগ্রাম যেহেতু চ:5081151)7967)0র 
সঙ্গে সোজান্থজি ০906:0008000-এর মতে!, শিক্ষার মূলনীতিগত ও লক্ষা- 
গত সংগ্রাম, তাই অনেক প্রকারের ভয় শিক্ষকদের মনে জমা হবার কথা। 
প্রধানত এই ছু'রকম বাধার জন্য শিক্ষকরা! গতানুগতিক বিদ্যা বেচে জীবন- 
ধারণ করাই নিরাপর্দ মনে করেন। 


গ্রশ্ন হলো, এই সংকটের তাহলে শেষ কোথায়? সমাধানই বা কি? 

বর্তমানে আমেরিকান সমাজের একজন শিক্ষক লিখেছেন £৩৭ 450506109 
০৪0 ০1321050 01311069 16 025 72186 60 0608156 01১2৩ 102 01)০ ১0 21 
€০ 3৫ [3০.। বিষ্ার্থাবিপ্রোছের মধো আজ আমাদের দেশেও এই “০, 
কথাটি উচ্চারিত হচ্ছে। উচ্চারণের ভঙ্গির মধ্যে তফাৎ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে 


১৭৪ | বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


সহিংস ভঙ্গিরও প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু ভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের আগে প্রকৃত 
ব্যাধির বাঁজাণুটি সন্ধান কর। অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ সহিংস ও অহিংস, 
গণতাপ্ত্রিক ও অ-গণতান্ত্রিক ইত্যার্দি নানারকমের বিক্ষোভভঙ্গি চিন্তার বিষয় 
হলেও, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিছাসে কোন বিদ্রোহই কোনো 
কালে নিয়্মশৃঙ্খল! সংযম সাবধানতার উপদেশ মেনে চালিত হয় নি, যুববিদ্রোছ 
তো৷ হতেই পারে না, কারণ যৌবনের ধর্ম প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করা। তাই 
দেখ! যায়, আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধনতান্্রিক দেশে, আমেরিকায় ইংলগডে 
ফ্রান্সে, বিগ্যারাবিদ্রোহ ও যুববিপ্রোহ তথাকথিত “গণতান্ত্রিক” পন্থা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে অগণতাপ্ত্রিক পথে অগ্রণর হচ্ছে । এই সমস্ত দেশে বিছ্যালয়- 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে ছাত্্রপমাজের “০2007055101, কি ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না । এখানকারপত্রিকার্দিতে সেই সব 
সংবাদ প্রকাশ কর] হয় না বলেই আমাদের দেশের (যেষন পশ্চিমবজের ) 
বিদ্যালয়বিদ্বানবিরোধী বিদ্রোহের উচ্ছঙ্খল প্রকাশে আমর অবাক হয়ে যাই। 
আমেরিকায় ছাত্রদের সহিংস প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এমন চূড়াস্ত সীমায়- আজ 
পৌছেছে যে প্রেসিভেণ্ট নিক্সন বিপুল জাতীয় ধনৈশ্বর্ষ টেকনোলজি ও সামরিক 
শক্তির শিখরে বলেও চোখে অন্ধকার দেখছেন | কেন চোখে অন্ধকার দেখছেন 
তা তারই নিয়োজিত, এবিষয়ে তদন্তের জন্ত, স্র্যানটন কমিশনের রিপোর্টের 
(১৯৭০ ) এই উক্তি থেকে বোঝ! যায় £৩৮ 
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উদ্ধৃত তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রথম ছু"টি বাক্যের (বাক হরফ ) তাৎপর্য 
বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের শাসকর। গভীরভাবে চিস্তা করবেন । তৃতীয় বাকাটি একটি 
অর্থহীন উক্তিবিশেষ, কা$ণ যে আমেরিকান সমাজের দায়িত্ব নিক্সন ক্র্যানটনের 
মতো৷ একদা-যুবকর! আজ এইভাৰে পালন করছেন, দেই সমাজের '“ভবিস্তৎঃ " 


বিছ্যা বিদ্বান বিছ্ভালয় বিছ্যার্ধবিদ্রোহ ১৭৫ 


দায়িত্ব আজকের 11160120100 যুবকরা শতগুণ বেশি সুন্দরভাবে নিঃসন্দেহে 
পালন করতে পারবে। 

বিদ্যাসংকট বিদ্বানসংকট এবং তৎ্সংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থাবিপ্রোহ কোনো অসংলগ্ন 
শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষানীতি ব1 যুববিক্ষোভের প্রকাশ নয়, বর্তমান সমাজের স্থগভীর 
সামগ্রিক সংকটের মলে অঙ্গাঙ্গি সংযুক্ত । সমাজের বহুবিধ ইনস্রিটিউশনের মধ্যে 
বিচ্যালয় অন্ততম। সমঘ্ত ইনগ্িটিউশমের যখন ভগ্নদশী, তখন বিদ্যালয়ে 
চুনবালির প্রলেপ লাগিয়ে, বিদ্বানদের খেতাব দিয়ে এবং উপনিধদযুগের বিদ্যা 
বিদ্যার্থ ও গুরুর মহান আদর্শ গ্রচার ক'রে, অথবা বিছ্যার্থীবিজ্োহ দমন ক'রে, 
সংকটের সমাধান হবে না। এই সমাজে বুদ্ধিজীবীর স্থান, বিদ্যার বিশুদ্বতা, 
বি্যালয়ের দেবমন্দিরতুল্য পবিত্রতা গ্রভৃতির কথা বলাও অর্থহীন প্রলাপ ও 
প্রগল্ভতা ছাড়া কিছু নয়। সমাজের গড়ন আগাগোড়া বদলাতে হবে, কারণ 
44 50০01600180 071529 19 10910100915 €9 0695021906 50101010105 15 
& 1010-5181916 50০16৮) ৪. 50৫16 00 1৫ 161919060.১ 1৩৯ বিদ্বানদের 
সেমিনার সম্মেলন, বিদ্ধৎংসভার ঘনঘন বৈঠকেও কিছু হবে না, কারণ এই সমস্ত 
সেমিনার সম্মেলন বৈঠক হলে! হোটেলম্যানেজার ও প্লান্িং কন্ট্র্াাকরদের 
সম্মেলনের মতো, ঘেখানে বিদ্বানর। পরম্পর স্বার্থাম্বেষণে মিলিত হন ও সংযোগ 
স্থাপন করেন :৪০ 
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সমাধান সম্ভব শতমুখী শোষণপীড়নের সোপানবিন্স্ত সমাজের আমূল 
গুনবিন্তামে, এবং বহ্যুগের শ্রেণীদাসত্ব থেকে বৃহত্ম মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ 
মুক্তিতে । বিষ্তা বিদ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যারধীর্দের মুক্তি তখনই সম্ভব, তার 


আগে নয়। 


১৩৭৮ নন 


১৭৬ বাংলার বিদ্ত্সমাজ 


১, 41290. 5015 06610 2199০591971 0 676 2215088501009) 150200010 1900106, 
194৮, 0, 91. 

২,:10028 809০৭; 222 ০/8570 29421? 7911080 1970, 0. 25. ূ 

৩, 20, 93155901690 2 17007070805 01 770506501% 1, 78708 0110 01000210 8,০০- 
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পরিশিষ্ট-১ 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা 8 ১৮০০-১৯৭ 


বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্ত হলো বাংল! দেশের আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীদের (প্রধানত হিন্দু) উদ্ভব ও বিকাখের এঁতিহাদিক, সমাজবৈজ্ঞানিক 
পটভূমি বিচার করা, সেই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বর্গ (এদের 
শ্রেণী” বল। নিশ্রয়োজন ) হিসেবে এদের বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পশ্চান্ত্মি বিশ্লেষণ কর! । আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত সমাজবিজ্ঞান 
অস্কুসারী, কেননা একটা 'দামাঁজিক বর্গ' কিংবা "সামাজিক স্তর" হিসেবে 
বুদ্ধিজীবীদের ষে ইতিহাস, তার বিশ্লেষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলে 
সামাজিক পরিব তনের এতিহাসিক ক্রমের কাঠামোর মধ্যেই তাদের স্থাপন 
করা। মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্র ভেঙে আধুনিক পু জিতস্ত্রের উত্তরণের যুগে সমাজে 
খে-পরিবর্তন দেখ] গিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আবিতূতি হলেন আজ্জ 
ধার। “আধুনিক' বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত। ভূসম্পতির স্থাণু বিশ্তান যেমন 
ভেঙে পড়লো, তেমনি মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের বংশপারস্পরিক স্থাণু বিস্তাসও 
ভাঙতে থাকল। আধুনিক পুঁজিতস্ত্রের উপসর্গের উদ্ভবের সঙ্গে সে উদ্ভূত 
হলো বুদ্ধিঙ্গীবীদের এক নতুন স্তর যা গতিশীল, যা নিছক বংশগৌরবেই 
বুদ্ধিজীবী নয়। জনৈক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, 'অর্থ এবং বুদ্ধির ৈত ভিত্তির 
উপর এক উদ্দারচেতন বুর্জোয়াশ্রেণী ছিসাবে আত্মপ্রকাশ করল নবীন 
বুর্জোর়ারা । অর্থাৎ, কিনা, কেবল “অর্থই নয়, 'বুদ্ধিও আধুনিক যুগের 
সামাজিক গতিবিগ্ভায় এক কার্যকর তৃমিকা গ্রহণ করল। যেমন অর্থ, তেমনি 
বুদ্ধিও হয়ে উঠল সামাজিক মর্যাদ1! এবং ক্ষমতার এক নতুন নির্ধারক। 
ব্যাপারটা একটু অন্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অপর একজন বিশিষ্ট সমাজ- 
বিজ্ঞানী : “গোড়। থেকেই এই আধুনিক বুর্জোক়াশ্রেণীর ছিলো! এক দ্বৈত 
লামাজিক চরিত্রে। একদিকে তার! পু'জির মালিক, অন্সদিকে তার! মেই নব 
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ব্যক্তিরগ মালিক ঘাদের একমাত্র পুঁজি হলে! শিক্ষা । কিন্ত, তিনি আরো! 
বলছেন যে এই শিক্ষিতশ্রেণী তত্গতভাবে আদৌ সম্পত্তিবান্দের দমমতালম্বী 
নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভলিতে, এইটাই বোধহয় এঁতিহাসিক অর্থে 
“আধুনিক” বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । পুজিতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে এদের সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ, অথচ একট! সামাজিক বর্গ হিসেবে এদের 
তাত্বিক প্রতিশ্রুতির বেশ খানিকটা স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও বুর্জোয়। 
গণতন্ত্রের স্তর, তাঁর সজীবতা এবং অন্তান্ত গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল সে- 
স্বাধীনতা। এট! একটা বহুবিদিত এতিহাসিক সত্য যে বুর্জোয়াশ্রেণীবিরোধী 
প্রগতিশীল-_এমনকি “ৰিপ্রবী” বুদ্ধিজীবীদের একট বড়ো অংশ এসেছেন 
আসল বুর্জোয়াশ্রেণী থেকেই। এই একটা এঁতিহাসক সত্য থেকেই বোঝা! 
ধায় যে বুর্জোয়। যুগের তাত্বিক বর্ণালী বুদ্ধিজীবীদের মনোনয়নের ক্ন্ত কী 
বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ 

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সথনির্বাচিত সর্বোত্তম যে অংশটুকু, যাকে “বলিষ্ট' বলা 
হয়, তাদের সংগ্রহ কর হয় কি ভাবে? ইতিহাসে দেখি তিনটি নীতি 
এক্ষেত্রে কার্কর £ শোণিত (5109), সম্পত্তি (9:01), সিদ্ধি (%০1718৮- 
[865 )। সামস্ততান্ত্রিক এবং প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ও গোঠীগত 
জীবনযাত্রার যুগে, শোণিত অর্থাৎ কুলগত মর্যাদার আদর্শই ছিল প্রধান । 
পু'জিতস্ত্রের প্রাথমিক দিনগুলিতে এই তিনটি আদর্শেরই একটা সংমিশ্রণ দেখা 
যায়, কিন্তু গণতন্ত্র যত উন্নত আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠল তত গণতান্ত্রিক ঝৌঁকট! 
ক্রমশ “শোণিত” থেকে “সিদ্ধির দিকে সরে আমতে লাগল। সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে, আধুনিক গণতন্ত্র এই তিনটি আদর্শের মিশ্রণসপ্জাত একটা যন্ত্র, 
ষ। বুদ্ধিজীবী বাছাই ক'রে নিতে বেশ স্থুপটু |” 

এর থেকে একট] জিনিস আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ উনবিংশ 
শতাব্দীর আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভবের ব্যাপারে, লক্ষণীয় । বুদ্ধিজীবীদের 
নিয়োজনের ক্ষেত্রে বংশ অথব1 সম্পত্তির বদলে নিদ্ধির আদর্শকে প্রাধান্ত দিতে 
গেলে পূর্বশর্ত হিসেবে একট। কাজ পালনীয়। তা হলে? গ্রগতিশীদ গতিবান্‌ 
একটি স্মাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিতে প্রাণবন্ত ক'রে তোলা । ছুর্ভাগ্য- 
বশত, ওপনিবেশিক শাসনের বিড়স্বিত 'সামাঁজিক-অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
বাংলায়-বা ভারতবর্ষের কোনো জায়গাতেই--এ ব্যাপার সম্ভৰ হয়নি। 
লামস্ততম্ত্র থেকে পু'গিতন্ত্রে উত্তরণ, যা আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোক্ক। 


পরিশি&--১ ১৮১ 


গণতস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের জন্ত অপরিহার্য, তা আমাদের দেশে সংঘটিত 
হয়নি। কেনন।, এই উত্তরণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অর্থ নৈতিক স্বার্থ- 
বিরোধী । সার। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পষ্টচিহিত সামাজিক স্তর হিসেবে 
ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম এতিহাপিক আবির্ভাবের ক্ষেত্র এই বাংল! । 
এই বাংলাতেই আবার দেখি, সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিপার্খ কিভাবে এই স্তরের 
বিকাশকে ব্যাহত করল, কেমনভাবে বাঁধ! পেল তার স্বাভাবিক বহুদল বিস্তার, 
এবং পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তার প্রত্যাশিত এঁতিহাসিক ভূমিকা কী 
প্রচণ্ডভাবে খর্ব হলো । পরবর্তা ইতি হাস-পুনরীক্ষণ থেকেই তা স্পষ্ট হবে । 

২ ফেব্রুমারি, ১৮৩৫-এর ইংরেজিশিক্ষাসংক্রান্ত একটি মিনিট-এ মেকলে 
মন্তব্য করেছিলেন: “ভারতবর্ষে শাঁসকশ্রেণী কথা বলেন ইংরেজিভাষাতে | উচ্চ- 
শেণীতৃত্ত দেশীয়রাও সরকারী কাজকর্ষে কথা বলেন এই ভাষাতেই । বাণিজ্যের 
ভাষা হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠ। লাভ করবে প্রাচ্যের সাত সমুদ্রেই |", 
শাঁসকশ্রেণীর মুখের ভাষা এবং গোটা প্র।চ্যের বাণিজ্যের ভাষ। হিসেবে অতএব 
ইংরেজদের মাতৃভাষাকে ধরে নেওয়া হলে। ভারতের “দেশীয় প্রজাগণের” পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় 1 এই মিনিটে অভিব্যক্ত যভামতের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক্য 
বজায় রেখে বেন্টিষ্ক ৭ মার্চ, ১৮৩৫ তারিখে ঘোষণা করলেন, “শিক্ষার উদ্দেশ্টে 
ষে-অর্থ ' আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র সার্থক নিয়োজন হবে 
ইংবেজি শিক্ষাতে |” এর আগেই দেখ! যাক্স মেকলে তার মিনিটে স্বীকার 
করেছেন ষে উচ্চশ্রেণীতৃক্ত দেশীয়র। ইতিমধ্যে সরকারী কাজকর্ষে শাসকশ্রেণীর 
ভাঁষাব্যবহার শুরু ক'রে দিয়েছিলেন । এইসব সরকারী কাজকর্মের অন্যতম 
পীঠন্বান কলকাতা । উঠতি মৃৎস্দ্দিরা ইতিমধ্যেই, অষ্টাদশ শতাবীর শেষ 
পাদ থেকেই, অনুভব করতে পারছিলেন যে বাণিজ্যিক প্রয়োদ্ছনে শাসকদের 
ভাঁষ। শিক্ষা অপরিহার্য । কেননা এই সময়েই ওয়ারেন হেহ্তিংদ্‌ কলকাতাকে 
তারতের রাজনৈতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, আর ১৭৭৪ সালে 
এখানে স্থাপিত হয় স্থগ্রীম কোর্ট । লক্ষ্য কর! গিয়েছিল যে এই লময় থেকেই 
ইংরেজি তাবাজ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হ'তে লাগল। আধাশিক্ষিত 
কয়েকজন ইউরেশীয়, এবং স্থপ্রীমকোর্টের ব্রিটিশ আযাটণি ও উকিল্দের কজন 
বাঙালি অবাঙালি উদ্যোগী দালানল--এরাঁই হুলো৷ আমাদের দেশের প্রথম 
প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি-বিদ্বান, ও শশিক্ষক। এই শিক্ষকদের ৰেতন 
ছিল যোল টাকার একটি পয়স। কম নম্ব। এদের ইংরেজিবিগ্ভার পুজি 


১৮২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বলতে পকেটনোটবুকে টুকে রাখ! কয়েকডজন শব । দেশের যে নব ভৃই- 
ফোড় অভিজাতরা এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আমত, তাদের শিক্ষ। 
সীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকট। শবে | ইংরেজি ভাষায় ষা তার। প্রকাশ 
করতে অক্ষম হতো৷ তা তার। প্রকাশ করত নানারকম সংকে তচিহ্ের 
সাহায্যে । প্রকাশের ব্যর্ধতা পূরণের উপায় হিমেবে দেশীয়রদের অনেকেই 
আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির। ইউরোপীয় প্রতুর্দের কাছে এইভাবেই 
তাদের বক্তব্য বোধগম্য হতো। ইংরেজি ভাষায় এই লামান্ত দখল" নিয়েই 
কিন্তু মৃত্স্দ্দিরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনধর্জন করতে পেরেছিলেন--য] সামাজিক 
মর্ধাদ বুদ্ধি ক'রে তাদের নবীন নাগরিক অভিজাতশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করল। 
ইংরেজি শিক্ষা--আমাদের মতো ওপনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের 
যা প্রায় অপরিহার্য উপাদান বল! চলে-এইভাবেই তার শুরু । এর পেছনে 
গ্রধান অন্রপ্রাণনা৷ ছিল বৃটিশ বণিকৃ এবং শাসকদের সেব। করার এবং আথিক 
লাভের । এই অন্রপ্রাণনা ক্রমে বাড়তে থাকল--আরো প্রবল হয়ে উঠল 
উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত “ও পরিমাণগত প্রসায়ের 
সঙ্গে সঙ্গে । ১৮১৭ সালে কলকাতাগ্ন হিন্দু কলেজ স্থাপন। থেকেই শুরু হলো 
ইংরেজিশিক্ষার প্রসার । ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণিত হলো তার মাত্রা । 

ইতিমধ্যে বিহার এবং উড়িয্যাতেও যৎসামান্ত ইংরেজি শিক্ষা চালু করার 
চেষ্ট৷ চলছিল । ১৮৪৪এ স্থাপিত পাটনার সরকারী কলেজটি তুলে দেওরা 
হলে। ১৮৪৭ সালে । ১৮৫৬ সালে আবার চেষ্টা করা হলো একটি কলেজ 
স্থাপনের, কিন্তু আবারও তা! ব্যর্থ হলে! “জনগণের অনীহার কারণে । ১৮৪১ 
সালে স্থাপিত কটকের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি ১৮৬৩তে বূপাস্তরিত হলো 
একটি মাধ্যমিক কলেজে । আনামের ব্যাপারট। কিন্তু একটু অন্যরকম | 
১৮৭৩ অবধি কিছুই পড়ানো হতো! না আসামের স্কুলে । ইংরেজি শিক্ষার এই 
প্রথম পর্বে, এবং বিশ্ববিষ্ালম্পর্বেরও বেশ দীর্ঘ সময় জুড়ে বাঙালি আর 
অসমীয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদই কর! হতে! ন1। 


১৮১৭ থেকে ১৮৫৪-এই চল্লিশ বছরে হিন্বু কলেজ, ভাফ সন ও কলকাতার 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ইংরেক্ি পাঠক্রম ধারা সম্পূর্ণ করেম তাদের সংখ্যা 


পরি শিষ্-১ ১৮৩ 


মোটামুটিভাবে ১২০* (অর্থাৎ বাংসরিক গড় হিসেবে ৩০ জন কারে)। এদের 
মধ্যে শতকরা ৯৫ জন বাঙালী । দশ থেকে তেরো বছরে এক এক প্রজন্ম 
( বিদ্ার্থার ), এই হিসেবে গ্রাকৃ-বিশ্ববিষ্ভালক্ব যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এই 
তিনটি বা চারটি প্রজন্ম ; এবং তারই সঙ্গে এরতিহাসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ 
উদ্দারচেতন পশ্চিমী দৃষ্টিভগিসম্পন্ন কয়েকজন বিদ্বান্‌ (যথা বিদ্যাসাগর )- 
এ'রাই বাংলার সমাজজীবনে বেশ একটা নাড়া দিয়েছিলেন, যার অভিঘাত 
সার। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমী উদারনৈতিকতার প্রেরণায় এবং 
ইংরেজি শিক্ষরি মাধ্যমে উদবুদ্ধ হয়ে এই বুদ্ধিজীবীর। যে-প্রবল গতিশীল 
উৎসাহের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকার্ষে তীদের উদ্ারনৈতিক ধ্যান- 
ধারণাকে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরবর্তী-অর্ধের 
বিশ্ববিদ্যালয়জাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা কদাচিত্দৃষ্ট। সে-প্রসঙ্গে একটু 
পরে আসছি। 
আঠেরে। শতকের শেষপাদ থেকে, ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও 

উপযোগিতা যতোই বাড়তে লাগল, ততোই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল 
এ্রতিহাসম্মত শিক্ষার। বাংলার সংস্কত শিক্ষার পীঠস্থান নবদীপের ক্রমাবনতি 
সম্পর্কে পণ্ডিতদের নিম্নোক্ত প্রতিবেদনই তার প্রমাণ £ 

১৮১৮ £ উইলিঅম্‌ ওআর্ড £ ৩১টি টোল, ৭৪৭ জন পপ্তিত 

১৮৩০ £ এচ. এচ. উইলসন £ ২৫টি টোল, ৫৫০ জন পণ্ডিত 

১৮৩৫ £ উইলঅম আযাডাম £ উইলসনের হিদেব অস্মোদন করেন 

১৮৬৪ £ ই, বি. কাওএল্‌ : ১২টি টোল, ১৫০ জন পণ্ডিত 

নবদীপের টোল আর পণ্ডিতদের সংখ্যা এইভাবে কমে আসাব কারণ 

বিবিধ। প্রথমত, ব্রাহ্মণকুল, ধার্দের মধ্য থেকে প্রায় এককভাবে পণ্ডিতদের 
নেওয়া হতো, সংস্কত শিক্ষার প্রতি তীদেরই আগ্র£ ক্রমশ ক'ঘে আসতে 
লাগল । ছিতীয়ত, বিদেশী শাসকদের ভাষায় শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান 
বাজারদর এবং মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন জমিদাররা সংস্কৃত শিক্ষার আখিক 
পোষকতা ও নৈতিক সাহাষা যোগাতে গররাজি হলেন । জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র খুব 
স্থনির্দিষ্টভাৰেই নবহীপ থেকে সরে আমছিল কলকাতায়। দেখ! গেল এমনকি 
গৌড় ব্রাহ্ষণরাও তাদের সম্তানদের নবন্বীপের টোলের বদলে কলকাতার 
ইংরেজি শিক্ষালয়ে পাঠাতেই অধিকতর আগ্রহী । নবীন জ্ঞান আহরণের 
আকাজ্ষাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়, আঁসল কারণ হলে 


১৮৪ বাংলার বিঘৎসমাজ 


ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করার জন্ত প্রয়োজনীয় ঘোগ্যত। অর্জনের 
তাগিদ । এই কারণেই, অর্থাৎ চাকরির উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্তই, কলকাতার 
সহ্স্থাপিত সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে হলো । এবং তার 
জন্ঠ লড়েছিলেন ্বয়ং বিদ্যাসাগর | 

বস্তত ব্রিটিশের অধীনে প্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালীদের অধিকার 
ছিল প্রায় একচেটিয়া। ১৮৩*.৪০এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধার! আমূল 
সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চক$, ধার। ইয়ং বেজল নাঁমে খ্যাত, এমনকি 
ধার] নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী, তারাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী 
ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাসনে । ১৮৫৬-৫৭ পর্ষস্ত সরকারী কাজকর্মে 
শিক্ষিত বাঙালীদের প্রায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্তার একটা আভাস পাওয়া 
ঘাবে নিচের তথ্যগুলি থেকে £ 


সরকারী চাঁকবি £ ভারতীয় ও প্রাদেশিক ১৮৫৬-৫৭ 


বিভাগ মোট বাঙালী ইউরোপীয় ভারতীয় 
অর্থ, শ্বরাষ্্রসামরিক, পি-ভবলু-ডি (বাঙালী ব্যাতিরেকে) 
জনশিক্ষা (পাবলিক ইন্স্টাকৃশন)--" ও 
২৩৯ ১১৭ ১৩৪ ১২ 
বাংলা সরকারের সচিবালক 
১২৭ ৩৫ ৫৯ ৩ 
সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত 
৪৮ ৩৪ ১৯ ৩ 
সদর রাজন্ব পর্ষৎ 
৪৫ ৫৮ ১৬ টি 
মহাগাপণনিক (45০00062150 3206121)-এর 
কার্ধালম্ 
০৫ ১১১ ৪১০ ৪ 
নয়টি বিভাগ 
৭১৪ ৩৮৫ ২৮৬ ৩৩ 


মনে রাখা দরকার ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির দণ্তর তখন 
গগবই ছিল কলকাতায়। স্তয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরির এই হিসাব থেকে 


পরি শিষ্ট--১ ১৮৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিতদের কর্মসংস্কানের ধারার একটি 
হদিশ মেলে । উচুতলায় মোটা মাইনের সমস্ত চাঁকরিই সংরক্ষিত ছিল 
ইংরেজদের জন্য আর মাঝামাঝি ও নিচুতলার প্রায় সমস্ত পদে অন্যান্য 
ভারতীয়দের তুলনাক্স শিক্ষিত বাঙালীদের অধিকারই ছিল বেশি। ইংরেজি 
শিক্ষার প্রতি এই ধরনের অর্থ নৈতিক উৎসাহ বিহার আসাম ও উড়িস্যায় 
দেওয়। হয়নি। পুর্বভারতে বাংলার এই প্রতিবেশী গ্রর্দেশগুলিতে আধুনিক 
শিক্ষার প্রসার ষে এতো শ্ঈথগতি, তার একট কারণ সম্ভবত তাই। 

১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যস্ত এই শেষ ৪৩ বছর বিশ্ববিগ্ভালয়িক শিক্ষাপর্ব। 
গ্রবেশিক পরীক্ষার ২৪৪ জন পৰীক্ষার্থীর সীমিত সংখ্যা নিয়ে কলকাত। 
বিশ্ববিষ্ালয়ের ধাত্র। শুরু। ১৮৮৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাড়াল 
৩০০৯ | অর্থাৎ ২৫ গুণ বেশি । ১৮৫৮-র প্রথয বি. এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী 
সংখ্য। ছিলে। মাত্র ১৩। ১৮৮৯-এ গিয়ে তার সংখ্যা হলে ১১৬৫। অর্থাৎ 
৮* গুণ বেশি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ এই ২৩ বছরে গ্রাজুএট দের সংখ্যা 
বেড়ে গিয়ে দাড়াল ১৭১২ । এর মধ্যে ১৪৯৪ জন বাঙালী । বাকি ২১৮ জন 
ভারতের অন্যান্ত প্রদেশবাসী, তার মধ্যে বিহারী আসামী এবং ওড়িয়ারাও 
আছেন। ফান্ট আর্টস্‌ পরীক্ষা চালু হয় ১৮৬১ সালে । পরবর্তী কুড়ি বছরে, 
অর্থাৎ ১৮৮১-তে এফ.. এ. পাসের নংখ্যা ৪৭২৪, যার মধ্যে প্রায় ৩৮০০ জন 
বাঙালী | এম্‌. এ. পরীক্ষা প্রথম হয় ১৮৬১-তে, কিন্তু ১৮৬৩ সালে মাত্র ৬ জন 
পাস করে। ১৮৮১-তে মোট এমৃ-এর সংখ্য। ঈ্াড়ায় ৪২৩, তার মধ্যে ৩৪৪ 
জন বাঙালী ম্যাট্রিক পাস, এফ. এ পাস এবং “অ-সম্পূর্ণকারী”দেরও ()০০- 
£15191561:5) বাঁদ দ্রিয়ে, কেবলমাত্র ১৮৮১ পর্যস্ত ১০১২ জন গ্র্যাজুএটের কর্ম- 
সংস্থানের দিকে এবার তাকানে। যাঁক্‌ £ 





সরকারী চাকরি : ৫২৮ 
ব্যক্তিগত চাকরি :£ ১৮৭ 
বেকার ৬৩৫ 
অজান। রি ৩২০ 
মৃত ঃ ৪২ 
১৭১২ 


অভএব বিশ্ববিদ্ঞালয়ের গ্রাজুএটদের প্রায় একতৃতীয়াংশ ১৮৮১ সালেই 
বেকার | এই হারে বেড়ে থাকলে শতাববীর অস্তে গ্র্যাজুএটদের মোট সংখ্যা 


১৮৬ বাংলার বিদ্বাতৎসমাজ 


নি:সন্দেহে ৫০০*-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছিল এবং বেকারী-রেখাও 
নিশ্চয়ই আরে। খজু হয়ে উঠেছিল। 

শিক্ষিতদের বাজারদরের পড়তিভাঁব এবং চাকরির সৃষোগ সীমিত হঙ্গে 
পড়ায় অনেকেই আইন, চিকিৎসা! কিংব। শিক্ষকতার স্বাধীন বৃত্তির দিকে ঝুঁকে 
পড়নল। উকিল আর শিক্ষকদের সংখ্য। এতো ভ্রত বেড়ে উঠল যে ১৮৭৫-৭৬ 
সালের মধ্যে এই বুতিছুটিতেও জায়ুগ! পাওয়া ভার হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক 
স্থযোগও আর রইল না তেমন। এই সময় সংবাদপত্রে মন্তব্য কর হয় যে 
আইনবিদ ও অন্টান্ত শিক্ষিত লোকেরা, গ্রাম বা? শহরের সম্পত্তি বা ব্যবসা 
থেকে ধাদের অথোপার্জনের বিকল্প উপায় আছে, তার্দের অবসর প্রচুর এবং 
তারাই আকৃষ্ট হচ্ছেন রাজনীতির দিঁকে, চাইছেন রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে। 
বস্তত ভারতের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক মঞ্চের__ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেন স্থাপনের আগে ও পরে-_প্রধান কুশীলবদদের অধিকাংশই আইনবিদ। 
যেঘন, ১৮ ৯৩-৯৫-এ বঙ্গীয় আইন সভার ছণজন নির্বাচিত সদস্তের মধ্যে তিন- 
জন আইনবিদ্‌ ( বাঙালী )। ছুজন জমিদার (তার মধ্যে একজন হলেন পাটনা 
ডিভিশনের ছারভাঙ্গার মহারাজ!) আর অন্তজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী 
স্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৮৯৫-৯৭ এবং ১৮৯৭-৯৯-এ স্বরেকন্দ্রনাথ ছাড়! 
বাকি প্রত্যেকেই ছিলেন আইনবিদ। আধুনিক ওড়িয্যার নির্মাতা নামে খ্যাত 
মধুক্দন দান নির্বাচিত হয়েছিলেন ওড়িষ্যা থেকে, বিহার থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন শালিগ্রাম সিং । এর! ছুজনেই আইনবিদ্‌। 

বিহার ওড়িত্যা বা আসামের শিক্ষিতদের মধ্যে তখনো কোনে। চাকরি- 
সংকট দেখ। দেয়নি-যেমন দিয়েছিল বাংলাতে | বিহার আর উড়িগ্যার 
ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস হলে! পাটনা কলেজ আর কটকের রাভেন্শ 
কলেজের ইতিহাম। উভয় কলেঙ্জই স্থাপিত হয় উনিশ শতকের ষাটের 
দশকে । ১৮৬৩-তে পাটনা। কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরেও, ১৮৭৫ সাল পর্যস্ত, 
দেখা গেল, “স্কুলের শিক্ষা! থেকে কলেজের শিক্ষার প্রতি বিহারের দেশীয়দের 
মনোভাব বেশি বিরূপ।' বিহারের সবকটা কলেজ মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা 
১৯০০ নালে ছিল ২৫1 আর ১৮৯৮ সালে কলকাতার শুধু প্রেদিভেন্সি 
কলেজেরই ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১। রাভেন্শ কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা। 
১৯০১ সালে ছিল ৯৭ সফল এফ, এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২। ১৯০৫ সালে 
বি-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২। আসামের ব্যাপারটা কিন্ধু আলাদ1। 


পরিশিষ্ট--১ ১৮৭ 


১৮২৬ এ আসাম দখল করার পর তাকে বাংল! দেশেরই একট। অংশ হিসেবে, 
এবং অসমীয়াকে বাংলার একটা উপভাষ। হিসেবে দেখা হতে লাগল । 
১৮৭৩-এর ম্মাগে আসামের স্কুলে বাংল! ছাড়া আর কোনো ভাষাই শেখানো 
হতে] না। অসমীয়। ভাষা তার ন্যাধ্য অধিকার লাভ করল ১৮৭৩ সালে। 
'সমীয়। বুদ্ধিজীবীদের প্রথম প্রজন্মটির শিক্ষা প্রধানত কলকাতায় এবংশিক্ষিত 
বাঙালীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । উনিশ শতকের শেষ 
পাদেও উচ্চশিক্ষার বিস্তার আনামে একাস্তই শ্লথগতি। ১৮৯৯-১৯০০তে মান্র 
একটি আর্টস্‌ কলেজ ছিল সেখানে-__ছাত্র সংখ্যা তিরিশ । জো অসমীয়। 
পপ্ডিতর। সকলেই বাংলা দেশের কোনো না কোনো--গ্রধীনত কলকাতার 
প্রেসিডেন্সি ও কুচবিহারের ভিকৃটোরিআ- কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ধ। 

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এই সংকটে আরো! একট! লক্ষণীয় দিক হলো! উচ্চ- 
শিক্ষায় 'অপচয়ের? স্থুউচ্চ অঙ্পাত। যেমন ১৯০২-৭ সালে ভারতের সমস্ত 
কলেজ মিলিয়ে ১৮০০০ ছাত্রের মধ্যে সফল গ্রাজুএট দের বাৎসরিক পাসের 
সংখ্য। মাত্র ১৯৩৫ । তার মানে, শতকর। ৮৮ জনই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে 
দেয়, পাঠক্রম সাফল্যজনকভাবে শেষ না করেই | শুধু তাই নয়, খোদ শিক্ষা 
ব্যবস্থাটাই ছিল অন্ুতৎপার্ক। এই অর্থে অন্কুৎপাঁদক যে তা আর্টন-এর দিকে 
খুব বেশিরকমে একঝৌকা। । গোটা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান চারটি 
অন্গষদে (2০এ1ে-তে ) গ্রাজুএট ছাত্রদের শতকরা অনুপাত এইরকম £ 
আর্টস ৮৫, বিজ্ঞান ২) চিকিৎপাবিজ্ঞান ৯, এন্জিনিআরিং ৪1 আটস 
গ্রাহ্ুয়েটদের মধ্যে যারা এক বা একাধিক খিজ্ঞানবিষয় নিয়ে পাঁদ করেছিল 
তাদের শতকর1 অন্থপাত এইরকম £ কলকাঁত। বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬, মাদ্রাজ ৪৬, 
বোম্বাই ৩৪, এলাহাবাদ ২৫। বিজ্ঞানশিক্ষার এই চরম অবহেলনের কারণ 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অন্ুহত নীতি । অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ষে নীতি তার! 
গ্কহণ করেছিল, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রযোজন তাতে আদৌ অনুভূত হয়নি | 

শাসক-শামিতের সংঘোগরক্ষাকারী, “দোভাষী” হিসেবে এবং এদেশে পশ্চিমী 
বুর্জোয়। উদ্দারপন্থী চিন্তাধারার অগ্রসারক হিসেবে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধি- 
ক্ীবীদের যে-ভূমিকা, তার গঠনকল্পে এই আট স্অভিমৃখীন শিক্ষার অবদান 
অনেকখানি । ঠিক সেইটাই ছিল সকলের অভীপ্ন।। সেই কারণেই চালু 
করা হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা, যার লক্ষ্য ছিল, মেকলের মেই এতিহাসিক 
উক্তিতে, এমন এক শ্রেণী বানানে “যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়ের, কিন্তু রুচি, 


৬৮৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


অভিমত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ইংরেজের | ইংরেজি উদারপন্থার 
“সর্বাপেক্ষা অলংকৃত অভিব্যক্তি, মেকলে। ব্রিটিশ: শিক্ষানীতি বহুলাংশে 
ভারতের প্রতি তার এই উদ্দারপন্থী মনোভাবেরই পরিচায়ক । “ব্রিটিশ শাসনের 
শেষ পর্যস্ত এই মনোভাব ছিল অটুট ।' মেকলের নিকট-মাত্মীয় ট্রেভেলীয়ন 
ভারতে ব্রিটেনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্ট আরে। পরিষার ক'রে ব্যাখ্য। করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি 
চাইবেই। এবং এই আকাজ্ঞ। পূর্ণ করার দুটো রাস্তা তাদের সামনে খোল। £ 
হয় “বিপ্লব* নয় “সংস্কার ।” “সংস্কার'পস্থা অবশ্তই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে 
অধিকতর বাগনীয়। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষিত ক'রে তোলাই এই পস্থাকে 
সফল করার প্রকষ্টতম উপায় । কেননা, ট্রেভেলীয়নের মতে, “শিক্ষিত শ্রেণী 
শ্বভাবতঃই আমার্দের আকড়ে থাকবেন। এর] জানেন যে আমাদের আশ্রয়চ্যুত 
হলে এ-আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন অসভ্ভব।” এবং ইউরোপীয় জ্ঞান 
আহরণ ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব তাঁর সহজেই বুঝবেন, যেহেতু তাদের নিজেদের 
স্থিতিশীলতার স্বার্থেই ভ-রতের মাটিতে ইউরোপীয় রীতিনীতিকে স্বভাৰগত 
ক'রে তোলা” প্রয়োজন । ব্রিটিশ শাসককুলের এই প্রত্যাশা ভারতীয় বুদ্ধি- 
জীবীরা বেশ ভালভাবেই পূর্ণ করেছেন। 


এই নীতিকে পরিপৃর্তাবে সফল করার জন্ত শিক্ষা_বিশেষত উচ্চ- 
শিক্ষা-হলে। কঠোরভাবে নির্বাচিত। উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীগুলি এবং হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণগুলির সঙ্গেই তার গীটছড়া বাঁধা হলে! । 
বাংলা দেশে তো ব্রাহ্মণ কায়স্থ জার বৈছ্য-_-এই তিন সমুদ্ধিশালী :উদ্চবর্ণ হিন্দুর 
একচেটিয়। অধিকারে পরিণত হুলে। শিক্ষা । বহুদিনের এতিহ্াবাহী, বণিক ও 
কারিগর-বর্ণগুলি এবং কৃষকের প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই 
উৎসাহ দেখাত ন।। যে সামান্ত আগ্রহ হাদের মধ্যে দেখা গেল, তাও 
টি-কলে না বেশি দিম। শিক্ষিত মহলে এই বাত্তবজ্ঞানের লম্পাত ঘটলো যে 
বর্ণগত ফারাকের সেতুবন্ধ হিসেবে সম্পদ বা শিক্ষা কোনোটাই যথেষ্ট নয়" 
১৮৬৭-৭* সালে প্রতিবেদিত হয়েছিল ষে বণিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি 
যেনব শ্রেণীর জীবননির্বাহের দ্বয়ংস্বতন্ত্র উপায় আছে তার। ক্রমশ ইংরেজি 
শিক্ষার প্রতি অনীহ হয়ে উঠছিল। গত দশ বছরের ইউনিভাগিটি 
ক্যালেন্ডার কিংবা বাংলার কলেজগুলি সম্পর্কে পূর্বতন প্রতিবেদনগুলিতে 


পরি শি ্-১ ১০৯ 


সফল পরীক্ষার্থা-তালিকায় এইসব শ্রেণীর ও বর্ণের লোকেদের সন্তানদের নাম 
বিরলদৃষ্ট। স্বাধীন জীবননির্বাহে সক্ষম এই সব শ্রেণীর লোকদের সম্তানের। 
ডিগ্রী, সাম্মানিকতা বা অন্ত কোনো! কলেজীয় বিশিষ্টতার জন্ত পরীক্ষায় বসার 
তাগিদ অনুভব করে না। শতকের শেষ অবধি এই অবস্থা রইল অপরিবাতিত। 

সাম্রাজ্যবাদী শাসকর! ব। তাদের স্থষ্ট বুদ্ধিজীবির1 কেউই জনগণের শিক্ষার 
ব্যাপারে আগ্রহী ছিলন1। এমনকি বিদ্যাপাগরের মতে] এতো! বড়ো একজন 
শিক্ষাবিদ এবং সমাজসংস্কারকও চাইতেন শিক্ষাকে উচ্চতর শেণীগুলির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখতে । ১৮৫৯-এ ( ১৯শে সেপ্টেম্বর £ ১৮৫৯) বাংলা সরকারের 
কাছে বিগ্যাসাগরের চিঠি £ “মামার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষা- 
বিশ্তারের সর্বোত্তম এবং হয়ত একমাত্র--উপায় হিসেবে সরকারের উচিত 
উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার করেই ক্ষান্ত থাক1।” মনে 
রাখতে হবে, শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাঙালী এশক্ষিতদদের মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের অভিমতের যূল্য সরকারের কাছে ছিল সর্বাধিক । মেকলের 
বহুকথিত “পরিআবন তত্ব" (1056101800০: ) অতএব নেহাঁৎই মিথ্যে। 
ইংরেজি শিক্ষা পরিস্রত হয়ে আদে নিয়গামী হয়নি । গ্রামাঞ্চলে তার 
অনুভূমিক গতি সীমিত এবং উল্লম্ব ( ৬61০৪] ) বিস্তার খুব বেশি রকমে 
বাধাপ্রাপ্ত, এই 'বাছাই-কর।' নীতির দরুণ। 

এইভাবেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, পরিপুষ্টি এবং আকারধারণ। 
যে ভূমিকা এর! বেছে নিলেন, তাতে ক'রে মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী নয়, 
ট্রেভেলীয়নের শ্বপ্রই হলে বাস্তবায্িত। এবপ্রব নয়, “সংস্কারের আদর্শকেই 
তাঁরা বরণ ক'রে নিলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক 
বন্ধনমুক্তিরও শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে। ট্রেভেলীয়নের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 
এ*র। ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রচ্ছায়েই এই উন্নয়ন এবং বন্ধনমুক্তির কাজ সারতে 
বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন । উনিশ শতকের সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত 
সংস্কার আন্দোলন এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ও ইতিহাস থেকে 
এ ব্যাপারট। ম্প্ই হবে। খুব বেশি গভীরে না গিয়ে, কয়েকটি প্রধান বিশিষ্ট 
উপাদানকে বেছে নিয়ে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাপ করব। 


উনিশ শতকের সমাজসংস্কীর আন্দোলনের কোনে! কোনোটা বাংলাদেশ 
থেকে উদ্ভূত হুয়ে ভারতের অন্তত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর, মঞ্চে 
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তাড়াতাড়ি আবির্ভাবের দৌলতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর! এইসব আন্দোলনে একট 
বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসব আন্দোলনের সামাজিক মূলবস্ত এবং চরিত্র 
কি? রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহবিরোধী এবং একেশ্বরবাদী ব্রাক্ষধর্ষের 
সপক্ষে আন্দোলন ; হিন্দুধর্মবিরোধী এবং খ্ীষটধর্ম-সমর্থক তরুণ ভিরোজিও- 
পন্থীদের আন্দোলন ; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ; -এ সবেরই 
উদ্ভব উচ্চশ্রেণীর এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে। দুর্নীতিগ্রস্ত এক 
ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধঃপতিত ক্রিয়াকলাপ থেকেই এসব সমস্যার ত্ষ্টি। অন্ঠান্য 
শ্রেণীর সমস্তাবলীর ধারেকাছে তা কর্দাচিৎ পৌছয়। স্থতরাং এইসব 
আন্দোলনের উল্লশ্ব বিস্তার-অভিঘাত একান্তই দুর্বল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ষধর্মের 
গতি হলো উষরবুদ্ধি অহমিকায়, এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কার ক'রে নিতে ব্যর্থ 
হওয়ায় তা শেষ পর্যস্ত হিন্্র্মেরই আবেষ্টনের মধ্যে একটা উপসম্প্রদায়ের 
মর্যাদ। পেল_ আর পাচট। উপসম্প্রর্ধায়েরই মতো । অতএব উচ্চশ্রেণী এবং 
উচ্চবর্ণের চৌহদ্দির মধাকার এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের সামগ্রিক 
সামারঞ্জিক লাভ সামান্যই, যদিও ব্রিটিশ উদারপন্থী বুর্জোয। শাসকদের 
ক্রোড়চ্ছায়ে আমাদের ডারপন্থী বুদ্ধিজীবীর। লড়াই করেছিলেন ভালই। 
ষে-ঝড় উঠলো এর ফলে, উনিশ শতকের শেষ পাদে উদ্য নব্যহিন্দুয়ানীর 
উত্তালগর্জনে তার রেশ অনেকটাই গেল মিলিয়ে । 

সমাজসংস্কার আন্দোলনের মতোই, আদি জাতীয়তাবাদা আন্দোলনেরও 
অন্থতম জন্মত্ূমি এবং বিস্তারকেন্দ্র বাংলাদেশ । “পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত জননত নির্ধারণ করতেন তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর | এবং আশির 
দশকে “দেশের কঠস্বর ও মন্তিফ' ছিলেন বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণী। এই কঃস্বর 
কি সুরে বাজত, তার দৃষ্ান্তদ্বূপ ভায়তীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৬ সালের 
দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধত করছি: “ইংননডের 
মহারানী এবং জনগণের শাসনে সভ্য হইয়া অদ্চ আমর] এইস্থানে সম্মিলিত 
হইয়াছি এবং কোনো প্রকার বাধাব্যতিরেকেই আপনাপন চিস্তার অর্গল উন্মুক্ত 
করিতে সক্ষম হইয়াছি। ব্রিটিশ শাপন, একমাত্র ব্রিটিশ শাপনেই ইত্যাকার 
ঘটন। সম্ভব ( উচ্চরোল হষধ্বনি )। এই কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
রাজন্রোহ অথবা বিস্বোহ লালনের প্রতিষ্ঠান (চিৎকার--ন| ন ); নাকি উক্ত 
সরকারের স্থিতিশীলতার ভিত্তিতূমিতে আরে। একটি প্রস্তরখণ্ড যোজন (চিৎকার 
যা, হ্যা)? 


পরি শিষ্-১ ১৯১ 


এইভাবেই সত্য হয়েছিল ট্রেভেলীম্নের ভবিস্তদবাণী। ইংরেজিশিক্ষিত 
ভারতীক্প বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বঙ্থনমুক্তির দিশ৷ খুঁজলেন 
ব্রিটিশ শাসকদেরই আকড়ে থেকে, তাদেরই ছত্রচ্ছায়ে। গত শতকের শেষ 
পর্যস্ত এমনকি বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর্দের এই 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনে গুণগত পরিবর্তন হয়নি। 

ব্যর্থ হলে! মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী ৷ আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর দোভাষী 
হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু তাদের “রুচি অভিমত নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা৷ 
ঠিক ইংরেজের মতো হলে না। তীর! হয়ে পড়লেন 'দো-আশলা” শ্রেণী__মধ্য- 
যুগ আর আধুনিকষুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা 
সামস্ততন্ত্রের এক প্রভাবশালী সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিবেশেই যেহেতু তাদের 
বৃদ্ধি, সেইহেতু মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেল তাদের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। ১৮৩৬ সালে তাঁর পিতাকে মেকলে লিখেছিলেন যে “আর তিরিশ 
বছরের মধো বাংলার মর্যাদাবান্‌ শ্রেণীর মধ্যে মৃতিপূজকের সংখ্যা হয়ে দাড়াবে 
শৃণ্ত' | ছুর্ভাগ্যবশত মেকলের এই পূর্বাভাষের একশে। তিরিশ বছর পরেও 
মর্যাদাবান ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীগুলিতে পৌত্তলিকের সংখ্যা ভয়ংকর রকমের 
বিশাল । যতো! দিন গেল, মধ্যধুগীর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিটি 
বৈশিষ্ট্য আবার নতুন ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল উনবিংশ শতাবীতে-_-যে 
যুগকে আমর] নাম দিয়েছি “রিনেস্্যান্সের যুগ । জাতিভেদ সা্প্রদায়িকত। 
ধর্মীয় বিভেদপ্রবণতা, যৃতিপুজা, বন্থ-ঈশ্বরবাদ, গৌড়ামি-'এইসব মধ্যযুগীয় 
ব্যাপারগুলোর একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন 
'আধুনিক" বুদ্ধিজীবীরা, ধাদের ইংরেজি শিক্ষার ওক্ঞন বেশ ভারী । গুপনিবেশিক 
বুদ্ধিজীবীর। বহুদিন ধ'রে এই ঘন্দের নিরসন করতে পারেননি । আর সম্ভবত 
এই ছন্দের বোঝা আজও, ম্বাধীন ভারতের এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার 
মধ্যেও, তাদের অন্তত একটা বড়ো অংশের ঘাড়ে চেপে রয়েছে ।* 


* লেখাটি ন০০৪: সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; "প5ও 78০19 ০৫ 7308]? 
7066119060914 1800-1900+ (99.1,49). পরে 'সীমানা' নামে উক্ত পত্রিকার নির্বাচিত 
কয়েকটি রচনার অনুবাদ-সংকলনে ( জুন ১৯৭২ ) বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ আমি 
করিনি । '“পীমানাঃর অনুবাদ সামান্ত সংশোধন করেছি মাত্র। _-বি. যোষ 
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পরিশিষ্ট--_২ 
সবতত্বদীপিকা সভ। 


বাংল। ভাষায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান গ্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন ও 
আলোচনার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, উনিশ শতকের প্রথম পানে, খানিকট। 
তৎপর হন। এই তত্পরতা ও উৎসাহ তিরিশের দশক থেকে প্রকাশ পেতে 
থাকে। ১৮৩২ সালের ৩* ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের আযংলো-হিন্দু স্কুলে 
“দর্বতত্বদীপিক1 সভা” স্থাপিত হয়। সভ। প্রতিষ্ঠায় ধার। উদ্যোগী ছিলেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, 
রামমোহনের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের কনিষ্ঠ 
পুত্র)। এই সভাটিকে পুরোপুরি ছাত্রদের একটি বিদ্ৎসভা। বল যায়। সভার 
উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে রমা প্রধাদ রায় (তখন হিন্দু কঙ্গেজের ছাত্র) সভাপতিত্ব 
করেন। 

অন্ুষঠানে একজন ছাত্রবক্তা বজেন £ “এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্ধ 
আমর! এক সভ। করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমার দ্দিগের অনুমান হয় যে 
এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক।” বাংল! ভাষাতেই সভার সমস্ত কাজকর্য 
সম্পন্ন হবে, এ বিষয়ে সকলে সম্মত হন। কিন্তু এই সভার পরবর্তী কার্ধ- 
কলাপের কোনে বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ পাওয়। যায় না। 


বঙ্গভাষাপ্রকাঁশিকা সভ। 

এই সভ। ঠিক কোন সময় স্থাপিত হয় মঠিক জানা যায় না। মনে হয় 
১৮৩৫ সালে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পরকারী নীতি ঘোষিত 
হবার পরে এই সভা স্থাপিত হয়। বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের অন্থশীলন ও 
উন্নতি সাধন কর। ছিল এই সভার উদ্দেশ । সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ধিনি পরে 'সন্বাদ ভাস্কর” পত্রিকার সম্পাদক ও 
পরিচালক হন। সভার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত তুর্গাপ্রসাদ তক্কপঞ্ানন। কৰি 


১৩ 


১৯৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ঈশ্বরচন্দ্র গু (“সংবাদ প্রভাকর+ পত্রিকার সম্পাদক ), হুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রিকার সম্পাদক ), প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন 
ঘোষ, কালীনাথ রায়, প্যারীমোহন বন্থ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যিকর। 
এই সভার সদস্য ছিলেন। 

১৮৩৬ সালের ৮ ডিসেম্বর সভার একটি অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া ঘায়। 
সভায় যখন “ছুঃখ থেকে স্থখ অথবা স্থুখ থেকে ছুঃখের উৎপত্তি'-_এই বিষয়ে 
আলোচনার প্রস্তাব হয়, তখন রাঁমলোচন ঘোষ এই বলে আপত্তি করেন যে এই 
প্রনঙ্গ আলোচনাকালে ধর্মপ্রসঙ্গ উঠবে এবং ধর্য” যেহেতু এই সভায় 
আলোচনার নিয়মবহিতূ্তি বিষয় স্থতরাং এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে 
না। পরে তিনি বলেন, "নীতি এবং রাজকার্ধযার্দি সংক্রান্ত বিষয় যাহাঁতে 
আমারদিগের ইঞ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক 
উপকার হইবে।" এই প্রস্তাব সভায় সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার 
অন্যতম সরদশ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ এবিষয়ে তার “সংবাদ গ্রভাকর" পত্রিকায় 
€ ২ যার্চ ১৮৫২ ) লেখেন £ 

“রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্ত অপর যে একট। সভ। হইয়াছিল তন্মধ্যে 
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম] বলিতে হইবেক, এ সভায় মহাত্মা! রায় 
কালীনাথ চৌধুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির! 
রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন। করিতে প্রবৃত হইযাছিলেন, নিফর ভূমির কর 
গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি স্থচারু বিচার হয়, জিল। নদীয়ার বর্তমান প্রধান 
সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাহুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়] 
অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সচারু 
বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সম্থাদ ভাস্কর পত্ত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্ত 
কেবল একতার অভাবে এ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী 
প্রভৃতি মহাশয়ের ব্রদ্মদভা পক্ষে থাকাতে ধর্মনভার লোকের। তাহাতে সংযুক্ত 
হয়েন নাই, বঙ্গভাষ। প্রকাশিক। সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের . 
অন্তরে কেবল আক্ষেপ.তরঙগ বৃদ্ধি ছয়।” 


বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ 


১৮৫* সালে ডিসেম্বর মাসে “বঙ্গভাষ|হবাদক সমাজ? নামে একটি বিহ্বৎলভা 
স্থাপিত হয়। এই বছরে (১৮৫০ : ১৪ ও ২৮ ডিসেম্বর “সত্যগ্রদীপ' পত্রিকার 


পরিশিষ্ট-_২ ১৪৫ 


এই সভা স্থাপনের বিবরণ অনুষ্ঠানপত্রার্দিসহ প্রকাশিত হৃম্ন। অগুষ্ঠানপত্রে 
এরই সভার উদ্দেশ্ড প্রসঙ্গে বল। হয় শট্রাক্ট সোসাইটি কিন্বা খৃষ্টান নলেজ 
সোদাইটি কি স্কুল বুক সোসাইটি অথবা আসিয়াটিক সোলাইটি চতুষ্ট্র সভার 
সাহেবের! সভার নিয়মমতে সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম ষে সকল পুস্তক প্রকাশ 
করিতে পারেন না তাহা৷ উক্ত কমিটির সাহেবের] প্রকাশ করিবেন।” এখানে 
“সাহেবেরা+ কথাটি লক্ষণীয় । এই উক্তির কারণ হলো, সভায় প্রথম চোদ্দজন 
সদন্যের মধ্যে এগার জন ছিলেন ইংরেজ, বাকি তিনজন ছিলেন বাঙালী-__ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং উত্তরপাঁড়ার জমিদার জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 
সাহেবদের মধ্যে ছিলেন বেখুন, হজসন প্রাট, মেরিতিথ টাউনশেও্, মাশম্যান, 
সিটন-কার, হেনরি উভরে। প্রমুখ বিখ্যাত পুরুষরা । কিন্ত সভার ঘোষিত 
উদ্দেশ যে কতদূর সফল হুতে পারে না-পারে তা সভার এই সাংগঠনিক বপ 
দেখেই অনেকট। বোঝা যায়। 

সভার কার্যকলাপের মধ্যে প্রধান হলো বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের 
আদর্শে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদমায়, .“বিবিধার্থ সঙ্গ হ” বাংলা মাসিকপক্জ 
প্রকাশ (অক্টোবর ১৮৫১ )। এর পর “বিবিধার্ধে'র প্রকাশ বদ্ধ হয়ে গেলে 
(১৮৬১), ১৮৬৩ মালে রাজেন্দ্রলালের সম্পানাতেই '্রহন্য সন্দর্ভ' নামে 
বিবিধার্থের? অন্থরূপ আর একখানি সচিত্র বাংল। মাসিকপঞ্র প্রকাশিত হয়। 

বাংল। ভাষায় সাধারণের জ্ঞানের জন্ত বই প্রকাশের যে পরিকল্পন বা 
উদ্দেশ্য সভার ছিল তা অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে “সংবাদ প্রভাকর, 
পত্রিক। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন (২৭ ত্র ১২৬৬ সন ) £ 

*...ভল্ লোকের ও বালকবালিকাদ্দের পাঠোপযোগী স্থপ্রণালীসিদ্ধ গ্রস্থ 
প্রচারই বঙগভাষাম্ববাঁদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্া। ষ্দি এরূপ উদ্দেশ্টই হয় 
তৰে সামাজিকর্দের এতছ্বিযয়ে গুটিকত উপদেশ লয় কর্তব্য। সমাজ 
সংস্থাপনাবধি সামাঞজিকের! ঘতগুনি গ্রন্থ ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার 
অধিকাংশই নিশ্রয়োজন ও অকিঞ্চিংকর হুইয়াছে। আপনার দোষগড৭ 
আপনার হাদয়জম হয় না। এনিমিত্তে বভাযাঁজবাদক সমাজ তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই।**” 

বিনয় ঘোষ : পাময়িকপন্ধে বাংলার সমাজচিন্। প্রথম খণ্ড, ৃষ্ঠা। 8৭১৭৩ 


চর 
' 


১৯৬ বাংলার বিদ্বত্সমাজ 


বেথুন সোসাইটি 

প্রায় চল্লিশ বছর, ১৮৫১ থেকে ১০৯০-৯১ সাল পর্যস্ত, বেথুন সোসাইটি 
স্থায়ী ছিল মনে হয়। ১৮৭*-৭১ পর্যস্ত সোসাইটির বিবরণ তার 1[:81580- 
(10135 ও চ:০০৪৫1:)£5 থেকে, এবং সমসাময়িক পত্রিক। থেকে সংগ্রহ কর! 
যায়, পরবর্তাকালের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দৃপ্রাপ্য ৷ উল্লেখ্য হলো, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে (২৯ এপ্রিল, ১৮৮১) “সঙ্গীত ও 
ভাঁব” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে মধ্যে 
ৃষটান্তত্বরূপ কঠসলীত সভ্যবৃন্দকে শোনান। এই অহুষ্ঠানের আংশিক বিবরণ 
“ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (জা, ১২৮৮ সন )। অনুষ্ঠানের সভাপতি 
চিলেন রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বেখুন সোসাইটির আরও একটি অধিবেশনের (৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ) খবরে 
জানা যায়, বিপিনচন্দ্র পাল 716 1656200 909018] [6৪০601) £ ড/1791 
[9063 1: 1২062) ?” বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন কটন 
সাহেব, যিনি “ভারত্বন্ধু" বলে কথিত এবং ১৯০৪ সালে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পর বেখুন সোসাইটির আর কোনো 
খবর পাওয়। যায় না (যোগেশচন্দ্র বাগল £ বেথুন সোসাইটি ঃ কলিকাত! 
১৩৬৭ )। 

বেধুন সোসাইটিতে পঠিত প্রধানত শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি উলেখ্য প্রবন্ধের 
তালিক। দেওয়া হলো £ 
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॥ নির্ধণ্ট ॥ 


'অ্ুর দত ১৮ 

অনুকৃলচন্দ্র যুখোপাধ্যায় ২০, ৩৪৯ 

অমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪ 

অতয়চরণ ঘোষ ১৭ 

অভয়চরুপ বন্দ্যোপাধায় ১৮ 

অমৃতলাল বৃদ্ধ ৭৭ 

আভাম স্মিথ ৭৯ 

আত্মীয়সভা৷ ৬৩, ৬৫, ৬৭১ ১৬৪ 

আনন্দীরাম দাস ১২৯-৩০ 

আবছুল লতিফ খ। ৫ 

আমহ্াস্ট ১৩২ 

আরাতুন পিক্রশ ২০, ১২৯ 

আশুতোষ দেব ১৭ 

আকাডেমিক আসোসিয়েশন ৬৭-৭১১ 
5৩৬-৮১ 

আযাঙ্গলে৷ ইগ্ডিয়ান হিন্দু আসো" 
সিয়েশন ৮১ 

আযালফ্রেড ফন মার্টিন ১১, ৩৭ 

আলফ্রেড হেব্বার ৫ 

আলেকজাণ্ডার ভাঁফ ২১১ ৭১১ ৭৫১ ৭৬১ 
৭৭১ ৭৯, ৯৭ 

ইয়ং বেল ২৫১২৬, ৩১, ৬২১ ৬৪১ ৬৭, 
৬৯১ ৭২১ ৭৩১ ৭৫১ ৭৬১ ৮২১ ১৩৬১ 
১৩৮১ ১৮৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৪৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্াসাগর ৩, ১৮, ৩০১ ৪২- 
৪৪, ৬৪, ৯৫) ১০১১ ১০৬১ ১৩৩১ 
১৩৭-৩৮ ৯৮৯-৯৩ 

এ-_ যুগ ৩, ৯২১ ১০৩, ১০৮ 

উইলমন ৬২, ১৮৩ 

উইলিয়ম আযাভাম ১৮৩ 

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১২৮, ১৮৩ 

উইলিয়ম জোব্স ৬২ 

উইলিয়ম বেটিস্ক ২২, ২৩ 

উডস্‌ ভেসপ্যাচ ১৩৪ 

এসিয়াটিক সোসাইটি ৬১, ৬৩ 

কলকাতা বিশ্ববি্ভালয় ৪২১ ৪৪, 
৪৫-৪৮, ১৮২ 

কলকাতা মান্রাসা ২৩, ২৪, ১২৭ 

কাউয়েল, ই. বি. ৮৬ 

কার্ল মাঝ ৪, ৫, ১৭২ 

কার্ল ম্যানহাইম ৫১ ৬, ৭, ১০১ ১৩, 
২৯, ৫২) ৬৫, ১০২ 

কালীপ্রলক্ন লিংহ ১৭, ৯৯, ১০০ 

কালীশঙ্কর ঘোষাল ৬৪ 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ৬৫, ৬৬ 

কানশ্বর মিত্র ১৬ 

কিশোরীচাদ মিত্র ১*৬ 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৬০, ৯৯ 

কৃষ্দাপ পাল ৯৯ 


৩৩ 


কৃফ্মোহন বন্দোপাধ্যায় ২১, ২৬ ৩৫, 
৬৯, ৭০) ৮৯১ ৯৫) ১০৩, ১৩৫১ 
কেশবচন্দ্র সেন ১৭১ ১০৬, ১৩৭১ ১৩৮ 

ক্যালকাট। জার্নাল ৬৩-৬৪ 

গঙ্গাগোঁবিন্দ সিংহ ১৭ 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ১৩৬৭ 

গোগীমোহন ঠাকুর ১৫-১৭, ৬৪ 

গোগপীমোহন দেব ১৬১ ২০১ ১৩১ 

গোরাটাদদ বসাক ২* 

গৌড়ীক্র সমাজ ৫৬, ৬৭ 

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৩৬ 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৩৬ 

জয়রুষ্ণ মিংহ ১৭১ ২০ 

জর্জ টমসন ৮৮ 

জেরেমি বেম্থাম ৭৪ 

টম পেন ৭৪, ৭৫, ৭৯ 

টমাস বাবিংটন মেকলে ১৩৩ 

ট্রেভেলিয়ান ৬১, ১৮৯) ১৯১ 

ভাফ স্ক,ল ১৮২ 

ডিরোজিও ৬২, ৬৮-৭০) ৭৩) ৮১১ ১৩৬ 

ডেভিভ ড্রামণ্ড ৬৮ 

এ স্ব ২০ 

ডেভিড হেয়ার ২০১ ৭১, ৭৯১ ৮১ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ৯০-৯১ 

তত্ববোধিনী সভা! ৮৯ 

তরু দত্ত ১৮ 

তারাটা? চত্রবত 
৮৭, ১৩৫-৩৬ ৬ 

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৩৬ 

দর্পনায়ায়ণ ঠাকুর ১৫, ৬৪ 


২৬, ৬৬) ৮৩) ৮৫) 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ, 


দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় ২৬, ৬৯ ৮৭১ 
৮৮১ ৯৫) ১৩৫ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৪) ৮২) ৮৫১ ৮৮ 
৮৯১ ৯৫১ ১০২) ১০৬, ১৩৬, ১৩৮ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৬, ৬৪, ৬৬, ৮৮ 
১৩৬-৩৭ 

ধর্মসঞ্ডা ৬৬১ ৭১ 

নন্দকিশোর বস্থ ৬৪ 

নবকৃষখ ১৬ 

পারিবারিক পরিচয় (কলকাতা-পল্লী) 
কলুটোলার শীল ১৭ 
এ সেন ১৭-১৮ 
কুমারটুলির মিত্র ১৬ 
জোড়াস্সীকোর ঘোষ ১৭ 
এ ঠাকুর ১৫ 
এ নিংহ ১৭ 
পাইকপাড়ার সিংহ ১৭ 
পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ ১৬ 
এ বসাক ১৬ 
এ মল্লিক ১৬ 

' বনুবাজারের বন্দ্যোপাধায় ১৮ 

মলঙজার দত্ত ১৮ 
রামবাগানেয় দর্ত ১৮ 
শোভাবাজার রাজ ১৬ 
সিমলার দে ১৭ 
হাঁটখোলার দত ১৫ 

পাশ্চাত্য বিতৎসভার প্রভাব ৮২ 

প্যা্নীচার্দ মিত্র ৬৯১ ৮৫১ ১৩৫-৬, 
১৫৬ ৃ | 


প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৭ 


নির্ধন্ট 


প্রসক্নকুমার ঠাকুর ৬৪, ৬৬ 
প্রাণরৃষ্ণ সিংহ ১৭ 
ফন মার্টিন ১৩৭ 
ফাকুয়ার ১*৬ 
ফেয়ারলি কোম্পানি ১৭ 
ফোর উইলিয়াম কলেজ ১২৮ 
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব ১০৩ 
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ১৯৪ 
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা ১০৫-৭ 
বনমালী সরকার ১৬ 
বাংলার বিদ্ধংলভা ও 
বুদ্ধিজীবী ৫৬ 
বাংলার বি্ৎসমাঁজ ১ 
বাঙালী বিদ্বৎ্সমাঁজের মমন্থা। ৩৪ 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ১৭৯ 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১২৫ 
বাঙালীর সরকারী চাকরি ১৮৪-৫ 
বারাণসী সংস্কৃত কলেজ ১২৭, ১৩৩ 
বিষ্ঞ। বিদ্বান বিষ্ালয় বিগ্যাীবিদ্রোহ 
১৪০ ৃ 
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিক1 ১৯১ 
বি্যোৎ্সাহিনী সভা ৯৯, ১০৩ 
বেটিস্ক ৬৬, ৯১ ১২৭, ১৩৪ 
বেথুন সোনাইটী ৯৩, ১০১। ১৯৪ 
বেধুর্ন দোসাইটাতে পঠিত প্রবন্ধ ১৯৬ 
বেথুন সোসাইটার-বিবরণ ১৯৬ 
বেখুন সোগাইটির সভ্যগণ ৯৪-৯৫ 
বৈদ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬, ২*, ৬৪ 
বৈষ্ঠনাথ রায় ১৬ 
ভবানীচরণ দত্ত ১২৯-৩০ 


বাঙালী 


২৬১ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬ 

মৃতিলাল শীল ১৭, ৬৯ 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৩৬-৭ 

মদনমোহন দত্ত ১৬ 

মধুস্্দন দান ১৮৬ 

মনোমোহন ঘোষ ১০৬ 

মাধবচন্দ্র মল্লিক ৮৫ 

মার্কস- এগ্চেলস্‌ ১২৬ 

মেকলে ২১১ ২৩১ ৪০-৪১, 
১৩৪) ১৩৮, ১৫১১ ১৯১ 

মেরি কার্পেণ্টার ১০৬ 

ম্যাক্স হেব্বার ৪ 

যন্ব গণতন্ত্র জনসমাঁজ ও বুদ্ধিজীবী ১১৪ 

রমাপ্রসার্দ রায় ৮২ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৪, ১৭৯ 

রসময় দত্ত ১৮১ ১৩১ 

রমিককৃষঃ মলিক ২৬, ৬৯১ ৭১ ১৩৫ 

রমিকলাল মেন ৮৫ 

রাজকুষ্ দে ৮৩ 

রাজকৃষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ 

রাঁজরুষ্ণ সিংহ ১৭ 

রাজনারায়ণ বস্থ ৬৪ 

রাজেন্দ্র দত্ত ১৮ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৬৪, ১৭৬, ১৩৬ 

রাধাকাস্ত দেব ১৬, ৬৭, ৯৫, ১৩১ 

রাধানাথ শিকর্দার ৬৯, ১৩৫ 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৬০, ৬৬, 
১৩১ 

রামগোপাল ঘোষ ৬৯, ৭*। ৮৩, ৮৫? 
৯৫, ১৩৫-৬ 


৪৯১ ৫০) 


ওহ্‌ 


রামকষল সেন ১৭) ১২৮১ ১৩১ 

রামচন্ত্র দত ১৬ 

রামচন্দ্র বিস্যাবাগীশ ৮৮, ১৩৬ 

রামচন্দ্র মিত্র ১০৬ 

পামতঙ্গ লাহিড়ী ৬৯) ৮৩, ৮৫ 

রামতুলাল সরকার ১৭, ৬৬ 

রামনারায়ণ মিত্র ১২৯ 

রামমোছন রায় ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, 
শ২) ৭৩) ৮১১ ৮২) ৮৯১ ১৩১-৩৩১ 
১৩৫) ১৩৮,১৯০ 

এঁ__ষুগ ১৮ 

রামলোচন খোষ ১৬, ১৭ 

গিচাভ সন ৮৭, ৮৮ 

রিচা টেম্পল ১৭৪ 

লঙ় (জেম্ন ) ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০১) 
১০৬ 

লালবিহারী দে ২১, ৬৯ 

শড়ুচন্দ্র মিত্র ১৬ 

শাস্তিরাম সিংহ ১৭ 

শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৮, ৭৯, ১৩৬১ ১৩৮ 

শিবু দত্ত ১২৯-৩১ 

শেরবোন ২০১ ১২৯ 

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৭, ৬৯ 

ঞশচন্্ বিষ্ভারত্ব ১৩৬ 


'স্কৃত কলেজ ২০ ২৪, ৪২ ৮৬ 


৭৭ 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


সংবাদ গ্রভাকর 4৬ 

সভাসমিতির বৈচিত্র্য ৮০ 

সমাচার চন্দ্রিক ৭৪ 

সমাচার দর্পণ ৭৬ 

সমাজবিজ্ঞানের চর্চা ৯৮ 

সর্বতত্ব্দীপিক1 সভা! ৮১, ১৯৩ 

সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা ৮২, ১৯৮ 

এ--সভার প্রচারপত্র ১১২ 

সিপাহী বিদ্রোহ ১৫১ 

সীটনকার ১*৬ 

স্প্রিম কোর্ট ১২৮, ১৮১ 

স্থয়েন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৮৬ 

মৃহৃদ সমিতি ১*২ 

হরচজ্জ ঘোষ ১৭, ১২৫ 

হরিমোহন ঠাকুর ২৭ 

হুরিমোহন সেন ২* 

হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১*৬ 

হাইড ইস্ট ২, 

হাণ্টার ২২) ২৪, ২৫ 

হিউম ৬৭, ৬৮১ ৭২১ ৭৪১ ৭৯ 

হিকি ১৮ 

ছিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ 

হিন্ুকলেজ ২*, ৪২, ৬৫, ৬৮, ৭% 
১২৯-৩১১ ১৮২ 


ছিন্ু প্যাট্রিয়ট ৭+. 


